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ভূিমকা


তের্তুল্লিয়ানুেসর সংক্ষিপ্ত জীবনী 

কুইন্তুস সেপ্তিিমউস ফ্লোেরন্স তের্তুল্লিয়ানুস রোম-সাম্রাজ্যের নুিমিদয়া প্রেদেশর, 

(বর্তমানকালীন তুিনিসয়া দেেশর) কার্থাগো শহের, 
আনুমািনক ১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন পিরবাের 
জন্মগ্রহণ কেরন।

কিথত আেছ, িতিন একজন শতপিতর সন্তান, কার্থাগোেত 
প্রাথিমক ও উচ্চ িশক্ষা লাভ কেরন; যৌবনকােল রোেম 
িগেয় আইনিবদ্যা অধ্যয়ন কের আইনজীবী িহসােব পেশা 
গ্রহণ কেরন, যে পর্যন্ত, সম্ভবত ১৯৭ অথবা ১৯৮ সােল 
হঠাৎ কের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ কেরন ও স্বেদেশ, সেই আফ্রিকায়, 

িফের যান; অন্য কেউ বেল, দেেশ িফের িগেয়ই িতিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ কেরন।

চিরত্রগত িদক থেেক িতিন িছেলন অিধক সৃজনশীল, আেবগপ্রবণ ও তর্কযুক্তি প্রিয়। 

তাঁর িনেজর লেখা থেেক জানা যায়, তাঁর স্ত্রী িছেলন খ্রিষ্টিয়ান, িকন্তু িতিন যে কোন্‌ 
সােল িববাহ কেরন, তা অজানা িবষয়। 


কেউ না কেউ বেল, িতিন পৌরোিহত্ব সেবাকর্মে যুক্ত হন, যিদও এব্যাপাের িতিন 
িকছুই বেলন না। যাই হোক, িতিন িনেজ বেলন, খ্রিষ্টধর্ম গভীরভােব আিবষ্কার করার 
পর িতিন িনেজর আেগকার উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারণ ত্যাগ কের আমূল মনপিরবর্তন কেরন 
ও খ্রিষ্টধর্মের সমর্থেন িলখেত শুরু কেরন, কেননা সেসময় পৌত্তিলক রোম সাম্রাজ্যে 
খ্রিষ্টিবশ্বাস-িবরোধী যেথষ্ট ধারণা ও লেখা িবরাজ করিছল; তাছাড়া খোদ খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
মধ্যেও যেথষ্ট ভ্রান্তমত প্রচিলত িছল। 


২০৭ বা ২০৮ সাল থেেক িতিন খ্রিষ্টীয় জীবনধারার নানা ক্ষেত্রে এমন কড়া 
পদক্ষেপ নেন যা মণ্ডলী গ্রহণ করেত অিনচ্ছুক, যেমন িবধবার জন্য দ্বিতীয় িববাহ 
িনিষদ্ধ, িনর্যাতনকােল যে িবশ্বাস ত্যাগ কের, পরবর্তীেত সে অনুতপ্ত হেলও তার জন্য 
মণ্ডলীর সহভািগতায় পুনর্মিলন িনিষদ্ধ, ইত্যািদ িবষয়; এই িভত্তিেত কেউ কেউ এমনটা 
মেন কেরেছ, িতিন আনুমািনক ২০৭ সােল মন্তানুেসর ভ্রান্তমেত যোগ দেন; িকন্তু 
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তথ্যটা আজকােল যেথষ্ট অিবশ্বাস্য বেল গিরগিণত; এবং িতিন যে মণ্ডলীচ্যুত হন তাও 
এেকবাের অিনশ্চিত িবষয়। িতিন আনুমািনক ২২০ সােল মৃত্যুবরণ কেরন। 


স্মরণযোগ্য িবষয়, িতিন খ্রিষ্টধর্মের প্রথম পক্ষসমর্থক লেখকেদর মধ্যে (হ্যাঁ, 
প্রৈিরিতক িপতৃগেণর উত্তরসূরী সাধু ইউস্তিনুস ও সাধু ইেরেনউেসর সঙ্গে তের্তুল্লিয়ানুস 
হেলন ২য় শতাব্দীর স্তম্ভ স্বরূপ) এমন সুনাম অর্জন কেরন যা আজও অনস্বীকার্য, 
এমনিক তাঁর ধর্মতত্ত্ব তাঁর উত্তরসূরী সহনাগিরক সাধু িচপ্রিয়ানুস (জন্ম ২১০, মৃত্যু 
২৫৮ সােল) এর ধর্মতত্ত্বেক যেথষ্ট প্রভাবান্বিত কের। ‘সাধু’ উপািধেত ভূিষত না হেলও 
িতিন খ্রিষ্টমণ্ডলীর িপতৃগেণর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।


যে চারেট লেখা এখােন উপস্থািপত, সেগুলো বাপ্তিস্ম গ্রহেণর পরপর রিচত 
হেয়িছল, সম্ভবত ১৯৮ ও ২০১ সােলর মধ্যে।


লেখক িহসােব তের্তুল্লিয়ানুস

ধর্মক্ষেত্রে িলখেত িগেয় িতিন ৯৮২টা নতুন শব্দ প্রবর্তন কেরন, যেমন, িপতা ও 

পুত্র ও পিবত্র আত্মােক িতিনই প্রথম ‘ত্রিত্ব’ বেল অিভিহত কেরন; রোমীয় সামিরক 
ভাষায় প্রচিলত ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দটাও িতিনই প্রথম খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে ব্যবহার কেরন। 
লািতন মাতৃভাষায় ছাড়া িতিন গ্রীক ভাষায়ও পুস্তক িলেখিছেলন। তাছাড়া িতিনই ‘caro 
cardo salutis’ (কারো কার্দো সালুিতস) প্রখ্যাত বাক্য ব্যবহার কেরিছেলন যা 
‘ভ্রান্তমতপন্থীেদর খািরজ-িনর্দেশ’ এর ৩৩ অধ্যােয় (‘খ’ টীকায়) ব্যাখ্যা করা হয়।


িতিন যে আইনজ্ঞ ও বহুিদন ধের ওকালিত পেশা অবলম্বন কেরিছেলন, তা তাঁর 
লেখায় ব্যক্ত; তাই তাঁর রচনা-শৈলী যেমন তীব্র ও যেথষ্ট ব্যঙ্গাত্মক, তেমিন তা জিটল 
ও যেথষ্ট দুর্জ্ঞেয়। এজন্য যেখােন এমনটা প্রয়োজন বা উপকারী বেল মেন হল, সেখােন 
উপযোগী কেয়কটা কথা স্কোয়ার ব্র্যােকেটর [ ] মধ্যে যুক্ত করা হল; অন্যিদেক, রাউণ্ড 
ব্র্যােকেটর ( ) মধ্যকার পাঠ্য অিতিরক্ত ব্যাখ্যা নয়, িকন্তু তের্তুল্লিয়ানুেসরই মূল পাঠ্য।


তের্তুল্লিয়ানুেসর লেখায় বাইেবল উদ্ধৃিত

আজকােল বাইেবল পুস্তেকর অিধকারী হওয়া স্বাভািবক ব্যাপার, িকন্তু সেসময় 

বাইেবেলর পাণ্ডুিলিপ দুষ্প্রাপ্যই িছল। তাছাড়া লািতন বাইেবেলর পাঠ্য তখনও স্থিরীকৃত 
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হয়িন; অেনক িদন পের, ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের পেরই তা স্থিরীকৃত হয়। ফেল লোেক তা‑ই 
আবৃত্তি করেত পারত যা ইিতমধ্যে মুখস্থ কেরিছল। সেজন্য তের্তুল্লিয়ানুেসর লেখায় 
বাইেবেলর উদ্ধৃত বাক্যগুলো আজকােলর বাইেবেলর সঙ্গে সূক্ষ্মতম িমল রােখ না।  



কুইন্তুস সেপ্তিিমউস ফ্লোেরন্স তের্তুল্লিয়ানুস 
িলিখত 

চারেট পুস্তিকা 



ভ্রান্তমতপন্থীেদর খািরজ-িনর্দেশ


তের্তুল্লিয়ানুেসর এই লেখা িবেশষভােব ‘জ্ঞান-মার্গ’ বেল পিরিচত সেই 
আন্দোলনেকই লক্ষ কের যা খ্রিষ্টধর্মের প্রথম শতাব্দী থেেক তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত 
খ্রিষ্টসমােজর মধ্যে ছিড়েয় পেড়িছল। জ্ঞান-মার্গপন্থীেদর উদ্দেশ্য িছল খ্রিষ্টিবশ্বাসেক 
সেকােলর নানা ধর্মীয় ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত করা; কেননা, তােদর মেত, যেেহতু 
খ্রিষ্টিবশ্বাস অিধক সঙ্কীর্ণ ও সরল মনোভােব গণ্ডিবদ্ধ, সেজন্য সেটােক আরও উন্নত 
করার লক্ষ্যে সেটার মধ্যে অন্যান্য ধর্মের উন্নত িচন্তাধারা প্রেবশ করানো দরকার। 
আন্দোলনটার গ্রীক নাম িছল γνῶσις (গ্নোিসস] অর্থাৎ ‘জ্ঞান’ বা ‘জ্ঞান-মার্গ’, কেননা 
তােদর মেত স্বকীয়, উন্নত ও রহস্যময় জ্ঞান‑ই সেই একমাত্র উপায় যা মানুষেক পার্থিব 
িচন্তাধারার বন্ধন থেেক মুক্তি িদেত সক্ষম। তারা িনেজেদর উদ্বুদ্ধ মেন করত, কেমন 
যেন প্রথম শ্রেিণর খ্রিষ্টিয়ান। আরও, তােদর মেত পাপ, িবেশষভােব দৈিহক 
কামনাজিনত পাপ িছল িনম্নস্তেরর বস্তু মাত্র, তাই পাপ এমন িকছু যেটােক তােদর উন্নত 
‘জ্ঞান’ দেখতই না; অন্য কথায়, তােদর উন্নত জ্ঞান কোন নীিত মানত না, যেেহতু নীিত 
তথা মানব আচরণও িনম্নস্তেরর ব্যাপার মাত্র।


বলা বাহুল্য যে, এ ধরেনর সংিমশ্রেণর ফেল খ্রিষ্টিবশ্বাস িনেজর প্রকৃত স্বাদ হািরেয় 
ফেেল, এমনিক তেমন দূিষত খ্রিষ্টিবশ্বাস কেবল নােমই খ্রিষ্টিবশ্বাস।


তেমন পিরস্থিিতেত তের্তুল্লিয়ানুস দু’টো িবষয় উপস্থাপন কেরন: প্রথমত, িযশুখ্রিষ্ট 
িনেজর িশক্ষা প্রদােনর দািয়ত্ব কেবল প্রেিরতদূতেদর হােতই ন্যস্ত কেরিছেলন। দ্বিতীয়ত, 
প্রেিরতদূেতরা সেই িশক্ষােক কেবল িনেজেদরই স্থািপত মণ্ডলীগুলোর কােছ সম্প্রদান 
কেরিছেলন। সুতরাং, যে িশক্ষা প্রৈিরিতক মণ্ডলীগুলোর িশক্ষা অনুযায়ী, কেবল সেটাই 
খ্রিষ্টীয়। আরও, পিবত্র শাস্ত্র খ্রিষ্টমণ্ডলীর এমন সম্পদ যা মণ্ডলী িনেজর উদ্ভেবর সময় 
থেেকই রক্ষা কের থােক। ফেল, যেেহতু ভ্রান্তমতপন্থীরা মণ্ডলীর পেরই উদ্ভূত হেয়িছল, 
সেজন্য তারা শাস্ত্রের মািলক হেত পাের না; অতএব তােদর সঙ্গে সেসম্পর্কে তর্ক 
করেত নেই যেেহতু সেিবষেয় তােদর কোন অিধকার নেই।


িকন্তু খ্রিষ্টের দেওয়া িশক্ষা বাস্তেব কোথায় পাওয়া যায়? উত্তের তের্তুল্লিয়ানুস 
বেলন, তা প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্রেই সম্বিলত, যা সেসমেয় ‘িবশ্বােসর মানদণ্ড’ (বা 
িবশ্বােসর মাপকািঠ) বেল পিরিচত িছল; এিবষেয় তাঁর কথা এ, ‘সেই মানদণ্ডের 



িবপক্ষে িকছুই না জানা মােন সবিকছু জানা’ (িনেচ ১৪ অধ্যায়)। অর্থাৎ, িবশ্বাস-সূত্রে 
যা লেখা রেয়েছ, যে খ্রিষ্টিয়ান কেবল তা‑ই িবশ্বাস কের, সে ভ্রান্তমতপন্থীেদর ভুলভ্রান্তি 
দ্বারা দূিষত হেব না।


লেখার লািতন নাম (Præscriptio hæreticorum, প্রেস্ক্রিপ্তিও হেেরিতকোরুম) 
সম্পর্কে দু’টো কথা। আইনজীবী হওয়ায় তের্তুল্লিয়ানুস আইিন ভাষা ব্যবহার কেরন। 
Præscriptio (প্রেস্ক্রিপ্তিও) শব্দটা রোমীয় আইেনর একটা শব্দ। আদালেত মামলার 
প্রারম্ভে যিদ একটা পক্ষ এমন দািব উত্থাপন করত যে, মামলায় অপর পক্ষের কোন 
অিধকার নেই, তাহেল িবচারপিত দািবটা সমর্থন করেল মামলাটা সােথ সােথ খািরজ 
হেয় যেত ও অপর পক্ষটার জন্য খািরজ-িনর্দেশ ঘোষণা করা হত। সুতরাং, লেখায় 
তেমন নাম (‘ভ্রান্তমতপন্থীেদর খািরজ-িনর্দেশ’) দেওয়ায় তের্তুল্লিয়ানুস বলেত চান, 
বাইেবল ও ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীেদর কোন অিধকার বা মািলকানা না থাকায় 
তােদর িবপক্ষে সেই ‘খািরজ-িনর্দেশ’ (প্রেস্ক্রিপ্তিও) পালনীয়; ফেল খ্রিষ্টিয়ােনরা তােদর 
যুক্তি শুনেতও বাধ্য নয়, তােদর প্রিতবাদ করেতও বাধ্য নয়।


 সূচীপত্র 
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১। ভ্রান্তমত যে আেছ, এমনিক ভ্রান্তমত যে প্রভাবশালী, তা অনস্বীকার্য

এ বর্তমান কােলর পিরস্থিিত এমন যা এ সতর্কবাণীও উপস্থাপন করেত আমােদর 

আহ্বান করেছ, তোমরা যেন এ সমস্ত ভ্রান্তমত সম্পর্কে আদৌ িবস্মিত না হও, কেননা 
ভ্রান্তমত আেছই, এমনিক আেগ থেেকই বলা হেয়িছল ভ্রান্তমত দেখা দেেব। তাছাড়া, 
ভ্রান্তমত যে কার কার িবশ্বাস উল্টিেয় দেেব তােতও আশ্চর্যান্বিত হেত নেই, কেননা 
ভ্রান্তমেতর উদ্ভব এজন্যই হেয়েছ, যােত িবশ্বাস যাচাইকৃত হেত হেত পরীক্ষািসদ্ধ  (ক) 
হেয় ওেঠ। তাই, ভ্রান্তমতগুলো যে এতই প্রভাবশালী, এব্যাপাের হোঁচট খায় যারা, সেই 
অেনেকর ব্যবহার অসার ও িভত্তিহীন। ভ্রান্তমত যিদ না থাকত, তাহেল সেগুলোর প্রভাব 



কতখািন হত? [সেটার প্রভাব শূন্যই হত।] যখন এ অবধািরত যে, একটা িকছু 
থাকেবই, তখন সেই িকছু যেমন িনেজর অস্তিত্বের কারণ প্রাপ্ত হয়, তেমিন সেই িকছু 
অস্তিত্বমণ্ডিত হেয় থাকবার শক্তিও প্রাপ্ত হয় ও সেটার পক্ষে অস্তিত্বিবহীন হওয়া সম্ভব 
নয়।


২। ভ্রান্তমেতর প্রভাব, ও ভ্রান্তমত কার্‌ উপের সেই প্রভার িবস্তার কের, সেসম্পর্কে

এসো, সেই জ্বেরর কথা ধির যা মানুষেক ধ্বংস করার লক্ষ্যে নানা মারাত্মক ও 

যন্ত্রণাদায়ী উপায়ািদর মধ্যে অন্যতম; কৈ, জ্বর যে আেছ ও যে মানুষেক ধ্বংস কের 
থােক তােতও আমরা িবস্মিত হই না, কারণ এর জন্যই তো জ্বর আেছ। একই প্রকাের, 
িবশ্বাসেক দুর্বল ও িনঃেশিষত করার জন্য সেই যে ভ্রান্তমত উদ্ভূত হয়, যেেহতু সেই 
ভ্রান্তমত তেমন প্রভাব রাখায় আমরা আতঙ্কিত হই, সেজন্য এর আেগ আমােদর 
এিবষেয়ই আতঙ্কিত হওয়া উিচত যে, ভ্রান্তমত আেছ; কেননা ভ্রান্তমত যতক্ষণ আেছ 
ততক্ষণ প্রভাব রােখ, আর যতক্ষণ প্রভাব রােখ ততক্ষণ অস্তিত্বও রােখ! িকন্তু তবুও এ 
জানা কথা যে, সেই যে জ্বর িনেজর কারণ ও প্রভােবর িদক িদেয় অমঙ্গল স্বরূপ, আমরা 
তােত িবস্মিত হওয়ার চেেয় সেটােক বেিশ ঘৃণাই কির, ও তা উচ্ছেদ করার ক্ষমতা 
আমােদর না থাকায় আমরা সেটার িবষেয় যতদূর পাির ততদূর সতর্ক থািক। তথািপ 
এমন কেউ না কেউ আেছ যারা ভ্রান্তমত এড়াবার উপায় থাকেতও সেগুলোর প্রভাব 
এড়াবার চেেয়, যে ভ্রান্তমতগুলো অনন্ত মৃত্যু ও তীব্রতর আগুেনরও উত্তাপ অনুপ্রিবষ্ট 
কের সেই ভ্রান্তমতগুলোেত িবস্মিত হওয়াই পছন্দ কের। অথচ সেগুলোর প্রভােব যিদ 
আমরা তত িবস্মিত না হেয় থাকতাম, তেব সেগুলোর কোন প্রভাব থাকতই না। কেননা 
হয় িবস্মিত হেত হেত মানুষ ফাঁেদ পেড়, না হয়, ফাঁেদ পিতত হেয়েছ বেল সে িবস্মিত 
হয়; এমনটা দাঁড়াচ্ছে কেমন যেন ভ্রান্তমত কোন না কোন সত্যের আগমেনই তত প্রভাব 
রােখ। অমঙ্গল িনজস্ব কোন শক্তির অিধকারী হেল তা‑ই িবস্ময়কর ব্যাপার হত; অথচ 
ব্যাপারটা তেমন নয়, কেননা ভ্রান্তমত তােদরই কােছ তত প্রভাবশালী যারা িবশ্বােস কম 
প্রভাবশালী। মুষ্টি ও মল্লযোদ্ধােদর লড়াইেত যোদ্ধা যে শক্তিশালী সেজন্যই যে সে জয়ী 
হয় তা নয়, একই প্রকাের যোদ্ধা যে কম শক্তিশালী সেজন্যই যে সে জয়ী হেত পাের না 



তাও নয়, বরং িনেজর কোন শক্তি িছল না িবধায়ই সে পরািজত হেয়েছ। আর আসেল, 
যে জয়ী হেয়েছ, সে পরবর্তীেত যখন এেকবাের শক্তিশালী একজেনর সঙ্গে লড়াই করেব, 
তখন সেও পরািজত হেয় িপছটান দেেব। একই প্রকাের, ভ্রান্তমত িনেজর প্রভাব 
লোকেদর দুর্বলতা থেেকই পায়, কেননা প্রভাবশালী িবশ্বােসর অিধকারী মানুেষর সম্মুখীন 
হেল ভ্রান্তমেতর আর কোন প্রভাব থােক না।


৩। ভ্রান্তমেতর সম্মুখীন মানুষ হয় গৌরব না হয় দণ্ড প্রাপ্ত হয়


সাধারণত এমনটা হয় যে, দুর্বল স্বভােবর কোন না কোন মানুষ ভ্রান্তমেত আক্রান্ত 
কোন না কোন ব্যক্তি দ্বারা এমন ভােব প্রবঞ্চিত হয় যে িনেজরাই ধ্বংেস পিতত হয়। 
[তারা িজজ্ঞাসা কের:] এই যে মিহলা বা এই যে পুরুষ যারা দৃঢ় িবশ্বাস ও সদ্বিেবচনা 
ক্ষেত্রে মণ্ডলীেত িছল অিধক পরীক্ষািসদ্ধ, কেমন কের তারা অপর পক্ষে চেল গেল? যে 
কেউ তেমন প্রশ্ন উত্তোলন কের, সে িক আসেল িনেজই িনেজর কােছ উত্তর দেয় না? 
অর্থাৎ এমনটা িক হয় না যে, ভ্রান্তমত যােদর িবকৃত কেরেছ তারা সদ্বিেবচক বা িবশ্বস্ত 
বা িনর্ভরযোগ্য ব্যক্তি বেল পিরগিণত হবার যোগ্য িছল না? আমার মেত এটাও িক 
িবস্ময়কর নয় যে, যােক আেগ পরীক্ষািসদ্ধ বেল গণ্য করা হেয়িছল, সে পের িপছটান 
দেেব? সেই যে শৌল অন্যেদর তুলনায় ভাল িছেলন, িতিন পের িহংসা দ্বারা িবনষ্ট হন। 
প্রভুর হৃদেয়র মত  (ক) ভাল লোক যে দাউদ, িতিনও পের নরহত্যা ও ব্যিভচার দোেষ 
দোষী হন। প্রভু দ্বারা সমস্ত অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা প্রাপ্ত যে শলোমন, িতিন স্ত্রীলোকেদর দ্বারা 
প্রিতমাপূজায় আকর্ষিত হন (খ)। কেননা কেবল ঈশ্বেরর পুত্রেকই এমনটা দেওয়া হেয়িছল 
িতিন শেষ পর্যন্ত িবনা দোেষ স্থিতমূল থাকেবন। তেব ব্যাপারটা কেমন? যিদ কোন 
িবশপ, কোন িবধবা নারী, কোন িচরকুমারী, কোন িশক্ষাগুরু, এমনিক কোন সাক্ষ্যদাতা 
িবশ্বােসর মানদণ্ড থেেক পিতত হন, তাহেল এর ফেল িক ভ্রান্তমতগুলো সত্যাশ্রয়ী হেয় 
গণ্য হেব? আমরা িক ব্যক্তি দ্বারা িবশ্বাসেক, নািক িবশ্বাস দ্বারা ব্যক্তিেক পরীক্ষা কির? 
খ্রিষ্টিয়ান ব্যক্তি ব্যতীত প্রজ্ঞাবান কেউই নেই, িবশ্বস্ত কেউই নেই, উৎকৃষ্ট কেউই নেই; 
এবং যে কেউ শেষ পর্যন্ত িনষ্ঠাবান থােক (গ), সে ছাড়া খ্রিষ্টিয়ান আর কেউই নেই। মানুষ 
িহসােব তুিম তো অন্য মানুষেক বাহ্যিক িদক িদেয়ই জান: তুিম যা দেখ তা‑ই মেন 



কর, িকন্তু তুিম দেখেত পাচ্ছ যেেহতু তোমার চোখ দু’টো আেছ। িকন্তু শাস্ত্রে বেল, প্রভুর 
চোখ দু’টো ঊর্ধ্বস্থিত (ঘ), মানুষ তো বাইেরর চেহারার িদেক তাকায়, প্রভু িকন্তু হৃদেয়রই 
িদেক তাকান (ঙ), প্রভু জােনন, কে কে তাঁর আপনজন (চ), এবং [িপতা] যে যে চারাগাছ 
পোঁেতনিন, সেগুলো সবই উপেড় ফেলা হেব  (ছ), এবং িতিন যেমনটা দেখান, সেই 
অনুসাের, যারা সবার আেগ তারা শেেষ পড়েব (জ), এবং তাঁর কুলো তাঁর হােত রেয়েছ 
িনেজর খামার পিরষ্কার করার জন্য (ঝ)। প্রলোভেনর যেকোন বাতােস লঘু িবশ্বােসর তুষ 
যত খুিশ উেড় যাক, তত শুদ্ধ হেব সেই গম যা প্রভুর গোলাঘের রািশ রািশ কের সঞ্চিত 
হেব। কোন না কোন িশষ্য হোঁচট খেেয় িক প্রভুেক ছেেড় িপিছেয় পেড়িছল না? তথািপ 
এর ফেল বািক সকেল এমনটা ভােবনিন তাঁরাও প্রভুর অনুসরণ থেেক িপিছেয় পড়েবন; 
বরং িতিন যে জীবন-বাণী িছেলন ও ঈশ্বর থেেক এেসিছেলন তা তাঁরা জানেতন িবধায় 
শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী হেয় িনষ্ঠাবান থাকেলন; বস্তুত িতিন শান্ত ভােব তাঁেদর িজজ্ঞাসা 
কেরিছেলন তাঁরাও চেল যেেত চাচ্ছিেলন িকনা (ঞ)। িফেগলস, হের্মেগেনস, িফেলতস ও 
িহেমেনওেসর মত মানুেষরা  (ট) যে প্রভুর প্রেিরতদূতেক ছেেড় চেল গেিছল তা 
সামান্যতমই ব্যাপার [যখন একথা ভািব যে] খ্রিষ্টের িবশ্বাসঘাতক িযিন িতিন িছেলন 
প্রেিরতদূতেদর একজন। কোন না কোন মানুষ যে প্রভুর মণ্ডলীগুলোেক ছেেড় চেল যায় 
তা দেেখ আমরা িবস্মিত হই, অথচ স্বয়ং খ্রিষ্টের আদর্শমত আমরা যা যা সহ্য কের থািক 
তা‑ই দেখায়, আমরা খ্রিষ্টিয়ান। শাস্ত্রে বেল, তারা আমােদর মধ্য থেেকই বেিরেয় গেেছ, 
অথচ তারা আমােদরই িছল না; কারণ যিদ আমােদরই হত, তেব আমােদর সঙ্গে 
থাকত (ঠ)।


৪। নূতন িনয়েমর নানা বাণী দেখায় যে, ভ্রান্তমেত পতন সম্ভবপর


আমরা বরং, এসো, প্রভুর বচনগুলো ও প্রেিরতদূতেদর পত্রগুলোর কথা স্মরণ কির, 
কেননা ভ্রান্তমত যে দেখা দেেব, সেই বচন ও পত্রগুলোও আেগ থেেকই সেিবষেয় ঘোষণা 
কেরিছল ও তেমন ভ্রান্তমত এড়াবার ব্যাপাের আেগ থেেক আমােদর সতর্ক কেরিছল; 
আর যেমন ভ্রান্তমত যে আেছ সেিবষেয় আমরা আতঙ্কিত নই, তেমিন ভ্রান্তমত যে এমন 
প্রভাবশালী হেত পাের যার জন্য সেই ভ্রান্তমতগুলো এড়ানো দরকার, সেিবষেয়ও আমরা 



যেন িবস্মিত না হই। প্রভু আমােদর এিশক্ষা দেন যে, িশকার-ললুপ অেনক নেকেড় 
মেেষর বেেশ আসেব  (ক)। তেব, সেই মেষগুলোর বেশ খ্রিষ্টিয়ান-নােমর বাহ্যিক রূপ 
ছাড়া আর কীবা হেত পাের? খ্রিষ্টের পালেক দূিষত করার জন্য যে ধূর্ত ইন্দ্রিয়গুলো ও 
অপদূত অভ্যন্তের ঘোরােফরা কের, এগুলো ছাড়া সেই িশকার-ললুপ নেকেড় আর কীবা 
হেত পাের? সেই নকল নবীরা িমথ্যা-প্রচারক ছাড়া আর কীবা হেত পাের? সেই নকল 
প্রেিরতদূেতরা জাল-করা সুসমাচােরর প্রচারক ছাড়া আর কীবা হেত পাের? আরও, 
আজকােল ও ভাবীকােলও, খ্রিষ্টের প্রিতদ্বন্দ্বীরা ছাড়া আর কেইবা সেই খ্রিষ্টৈবরী হেত 
পাের? খ্রিষ্টৈবরী সেইিদেন িনর্যাতেনর তীব্রতায় যেভােব আক্রমণ চালােব, তার তুলনায় 
বর্তমানকােল ভ্রান্তমত িনেজর িবকৃত িশক্ষা দ্বারা মণ্ডলীেক কম দীর্ণিবদীর্ণ করেছ না; 
পার্থক্য শুধু এ, িনর্যাতেনর ফেল সাক্ষ্যমরেদর উদ্ভব হয়, ও ভ্রান্তমত কেবল 
ধর্মত্যাগীেদর তৈির কের। সেজন্য ভ্রান্তমত দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায় কে 
কে পরীক্ষািসদ্ধ মানুষ (খ), তথা সেই তারা, যারা িনর্যাতনকােল িনষ্ঠাবান থাকল ও সেই 
তারা যারা িবপথগামী না হেয় ভ্রান্তমেত পদার্পণ করল না। কেননা প্রেিরতদূত এমনটা 
চান না যে আমরা তােদরই পরীক্ষািসদ্ধ মানুষ বেল গণ্য করব যারা ভ্রান্তমত পালন 
করার জন্য িবশ্বাস ত্যাগ কের, যেইভােব আমােদর প্রিতদ্বন্দ্বীরা চায় যখন িনেজেদর যুক্তি 
অনুসাের তাঁর আর একটা বাণী ব্যবহার কের বেল, সবিকছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, 
তা‑ই ধের রাখ (গ), কেমন যেন সবিকছু ভুলবশত যাচাই করার পর একজন নািক ভুেলর 
মধ্য িদেয় কোন না কোন অমঙ্গল বেেছ িনেত না পারত।


৫। ভ্রান্তমত ও দলাদিল মণ্ডলীর ঐক্য নষ্ট কের


উপরন্তু, যখন প্রেিরতদূত যা িনঃসন্দেেহ অমঙ্গলকর, সেই িবেভদ ও দলাদিল িনন্দা 
কেরন, তখন িতিন সােথ সােথ ভ্রান্তমেতর কথাও যোগ কেরন। তেব, িতিন অমঙ্গলকর 
সবিকছুেত যা যোগ কেরন, তা িতিন অমঙ্গল বেলই স্বীকার কেরন বেট; এমনিক আরও 
মহত্তর যুক্তির জোেরই তা কেরন, কেননা িতিন বেলন যে, িবেভদ ও দলাদিল সংক্রান্ত 
তাঁর যে ধারণা, তা তাঁর এ জানার উপর িভত্তি করিছল যে, দলাদিল দেখা দেওয়া 
আবশ্যক (ক)। বাস্তিবকই িতিন দেখান যে, িতিন লঘুতর অমঙ্গেলর কথাও সহেজ মেেন 



িনচ্ছিেলন এই কারেণ যে, িতিন দেখিছেলন সেগুলোর তুলনায় গুরুতরই অমঙ্গল 
রেয়েছ। িতিন যে অমঙ্গল মেেন িনচ্ছিেলন বেল ভ্রান্তমতেক মঙ্গলকর বেল মেন 
করিছেলন, তা নয় বেট, িতিন বরং আমােদর এিবষেয় সতর্ক করেত অিভপ্রেত িছেলন 
যােত আরও খারাপ প্রলোভেনর সম্মুখীন হেয় আমরা িবস্মিত না হই; কেননা, তাঁর 
কথামত, সেগুলোর উদ্দেশ্যই যেন প্রকাশ পায় কে কে পরীক্ষািসদ্ধ মানুষ (খ), অর্থাৎ যেন 
সেই পরীক্ষািসদ্ধ মানুষই প্রকািশত হয়, ভ্রান্তমত যােদর িবকৃত করেত পাের না। 
অবেশেষ, যেেহতু গোটা বচনটা ঐক্য-রক্ষা ও িবেভদ-দমেনর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের 
এই কারেণ যে, িবেভদ ও অৈনক্যের চেেয় ভ্রান্তমত মানুষেক ঐক্য থেেক কমই িছন্ন 
কের না, সেজন্য িতিন যেমন িবেভদ ও অৈনক্য িনন্দনীয় শ্রেিণেত অন্তর্ভুক্ত কেরন, 
তেমিন িনঃসন্দেেহ িতিন ভ্রান্তমতও সেই শ্রেিণেত অন্তর্ভুক্ত কেরন। আর তেমনটা ক’রে 
িতিন, ভ্রান্তমেত পিতত হেয়েছ যারা, তােদর ‘পরীক্ষািসদ্ধ নয়’ বেল ঘোষণা কেরন; 
এবং িবেশষভােব িতিন তেমনটা কেরন যখন অিভযোেগর কণ্ঠে িতিন মানুষেক সেইসব 
িকছু থেেক সের যেেত অনুরোধ ক’রে এমন উপেদশ দেন তারা যেন সকেল একই কথা 
বেল ও একই কথা ভােব (গ), কেননা এ এমন িকছু যা করেত ভ্রান্তমত [অর্থাৎ দলাদিল] 
প্রিতরোধ কের।


৬। ভ্রান্তমত সর্বক্ষেত্রে এড়ানো দরকার

এিবষেয় আর কোন কথা দরকার হয় না, যেেহতু পল িনেজই গালাতীয়েদর কােছ 

পত্রে ভ্রান্তমতেক সেই মাংেসর কর্মফেলর  (ক) মধ্যে তািলকাভুক্ত কেরন; তাছাড়া িতিন 
তীতেক এ আেদশ দেন, ভ্রান্তমতপন্থীেক একবার সতর্ক করার পর তােক পিরত্যাগ 
করেত হেব একারেণ যে, তেমন লোক ধর্মভ্রষ্ট, ও এমন ভােব পাপ কের যে িনেজই 
িনেজেক আত্মদণ্ডিত কের  (খ)। এমনিক, প্রায় প্রিতিট পত্রে িতিন যখন িবকৃত তত্ত্ব 
এড়ােত িনর্দেশ দেন, তখন িবকৃত তত্ত্বগুলোর মধ্যে ভ্রান্তমতেকই অন্যতম বেল িচহ্নিত 
কেরন। গ্রীক ভাষার ‘হেেরেসস’ [অর্থাৎ ভ্রান্তমত] শব্দটা এমন ‘বেেছ নেওয়াটা’ িনর্দেশ 
কের যার উপর একটা মানুষ অবলম্বন কের যখন সে ভ্রান্তমত িবষেয় িশক্ষা দেয় বা 
ভ্রান্তমতেক িনেজর জন্য আপন কের নেয়। িতিন ভ্রান্তমতপন্থীেক এজন্যই ‘আত্মদণ্ডিত’ 



বেল থােক, কারণ সে িনেজেক তােতই দণ্ডিত কের যা িনেজই বেেছ িনেয়েছ। তথািপ 
আমােদর পক্ষে িনেজেদর ইচ্ছামত কোন িকছুই অনুপ্রেবশ করানো িবেধয় নয়, তা‑ও 
বেেছ নেওয়া িবেধয় নয় যা অন্য কেউ িনেজর ইচ্ছামত অনুপ্রেবশ কিরেয়েছ। আমরা 
অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তি িহসােব প্রভুর প্রেিরতদূতেদরই মািন, কেননা যা প্রেবশ করানো 
দরকার, তা তাঁরাও িনেজেদর ইচ্ছামত বেেছ নেনিন, বরং খ্রিষ্টের কাছ থেেক যা গ্রহণ 
কের িনেয়িছেলন, তাঁরা সেই িশক্ষাবাণী জািতসকেলর কােছ িবশ্বস্তভােব হস্তান্তর 
কেরিছেলন। সুতরাং, যিদও স্বর্গ থেেক আগত কোন দূত অন্য সুসমাচার প্রচার করেতন 
িতিন আমােদর দ্বারা িবনাশ-মানেতর বস্তু  (গ) বেল িচহ্নিত হেবন। এমনিক পিবত্র 
আত্মাও আেগ থেেক এমনটা দেেখিছেলন যে, আলোময় দূেতর বেশ ধারণ ক’রে  (ঘ) 
প্রবঞ্চক একটা অপদূত িফলুেমেন  (ঘ) নামক একটা কুমারীেত অবস্থান করেব যার 
িচহ্নকর্ম ও অপরূপ কাজ দ্বারা চািলত হেয় আেপল্লেস নতুন একটা ভ্রান্তমত অনুপ্রেবশ 
করাল।


৭। িবধর্মীেদর দর্শনিবদ্যাই ভ্রান্তমত অনুপ্রেবশ করায়


এগুলো হলো মানুষেদর ও অপদূতেদর সেই মতবাদ  (ক) যা কােনর চুলকািনর 
লক্ষ্যে এযুেগর প্রজ্ঞার আত্মা থেেক জন্ম িনেয়েছ; সেটােক ‘মূর্খতা’ আখ্যািয়ত ক’রে প্রভু 
জগেতর যা মূর্খ তাই বেেছ িনেয়েছন খোদ দর্শনিবদ্যােকও লজ্জা দেবার জন্য  (খ)। 
কেননা এ দর্শনিবদ্যাই হলো এযুেগর প্রজ্ঞার মূল উপাদান ও প্রকৃিতর ও ঈশ্বেরর 
ব্যবস্থার অহঙ্কারী ব্যাখ্যাতা। বলেত গেেল, ভ্রান্তমতগুলোও দর্শনিবদ্যা দ্বারা প্ররোিচত।


তেমন উৎস থেেক এল সেই এওনগুলো ও সেই অগণন রূপ ইত্যািদ িবষয়ািদ যা 
িনেজও উল্লেখ করেত পাির না, ও সেই মানব-ত্রিত্বও এল যা ভােলন্তিনুেসর (গ) মতবাদ 
অনুযায়ী; আর এ ভােলন্তিনুস িছল প্লেটোর মতবাদপন্থী। একই উৎস থেেক এল 
মার্কিওেনর (ঘ) সেই শ্রেয়তর ঈশ্বর যে-ঈশ্বর কমপক্ষে িবরােম িচহ্নিত; এই মার্কিওন তো 
স্তোয়া-মতবাদ থেেকই এেসিছল। আরও, সেই মতবাদ রেয়েছ যা অনুসাের মানবাত্মা 
মরণশীল; মতবাদটা এিপকুরোসপন্থীেদরই  (ঙ) দ্বারা সমর্থিত; আরও, দেেহর 
পুনঃপ্রিতষ্ঠার সেই অস্বীকৃিতও রেয়েছ যা সকল দার্শিনকেদর িবদ্যালয় থেেক আগত; 



আরও, যখন বলা হয়, পার্থিব পদার্থ ঈশ্বেরর সমকক্ষ, তখন সেটা হলো জেনোর  (চ) 
মতবাদ; আর যখন অগ্নিময় এক ঈশ্বেরর কথা বলা হয় তখন এই যে, হেরাক্লিতোস 
উপস্থিত। একই িবষয়বস্তু ভ্রান্তমতপন্থী ও দার্শিনকেদর দ্বারা অনবরতই উত্থািপত, একই 
যুক্তি অনবরতই উপস্থািপত। অমঙ্গল কোথা থেেক উদ্গত? অমঙ্গল কেন িবদ্যমান? 
মানুষ কোথা থেেক উদ্গত? মানুষ িকভােব উদ্ভূত হলো? এবং ভােলন্তিনুস যা 
সম্প্রিতকােল উত্থাপন কেরেছ, সেই অনুসাের, ঈশ্বর কোথা থেেক উদ্গত? উত্তর, ঈশ্বর 
‘এন্থিেমিসস’ ও ‘একত্রোমা’ থেেক উদ্গত (ছ)।


হে দুর্ভাগা এিরষ্টটল, তুিমই তো ওেদর জন্য সেই তর্কযুক্তি উপস্থাপন কেরিছেল, 
তথা গেঁেথ তোলার ও নািমেয় দেওয়ার কায়দা; সেই কায়দা এমন যা িনজ বচনগুলোেত 
এেকবাের অসরল, িনজ ধারণাধারায় অস্বাভািবক, যুক্তিেত দুর্জ্ঞেয়, তর্কাতর্কিেত কার্যকর, 
এমনিক িনেজর পক্ষেও িবব্রতকর যেেহতু সেটা সবিকছু প্রত্যাহার কের ও সেইসঙ্গে 
িকছুই পর্যালোচনা কের না।


এ থেেকই এল সেই সমস্ত রূপকথা ও সীমাহীন বংশতািলকা  (জ), সেই ফলহীন 
প্রশ্ন  (ঝ) ও সেই কথা যা দুষ্ট ক্ষেতর মত ছিড়েয় পেড়  (ঞ)। কেননা, আমােদর সংযত 
করেত িগেয় প্রেিরতদূত এসমস্ত িকছুর মধ্য থেেক স্পষ্টভােব দর্শনিবদ্যার কথা ব্যক্ত 
ক’রে অিভপ্রায় কেরন আমরা এসমস্ত িবষেয় সতর্ক থাকব। কলসীয়েদর কােছ পত্র 
পািঠেয় িতিন বেলন, দেখ, িনজ িনজ দর্শনিবদ্যার অসার প্রতারণা িদেয় কেউই যেন 
তোমােদর মন জয় না কের: তা মানবীয় ঐিতহ্য-িভত্তিক, ও পিবত্র আত্মার প্রজ্ঞা 
অনুরূপ নয় (ট)। িতিন তো একসময় এেথন্সে িছেলন, ও [সেখানকার দার্শিনকেদর সঙ্গে] 
কথাবার্তার মধ্য িদেয় সেই মানব-প্রজ্ঞা িবষেয় অবগত হেয়িছেলন যা সত্য জানবার দািব 
রােখ ও সেইসঙ্গে সত্যেক িবকৃত কের; এমন সত্য যা পরস্পর িবরোধী উপদলগুলো 
দ্বারা িনেজর অভ্যন্তেরই বহুমুখী ভ্রান্তমেত িবভক্ত।


তেব, এেথন্স ও যেরুশােলেমর মধ্যে সম্পর্ক িক? ‘আকােদিময়া’(ঠ) ও মণ্ডলীর মধ্যে 
সম্পর্ক কী? ভ্রান্তমতপন্থীেদর সঙ্গে খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে সম্পর্ক িক? আমােদর িশক্ষাবাণী 
শলোমন-অিলন্দ থেেক আগত িযিন এিশক্ষা সম্প্রদান কেরিছেলন যে, প্রভুেক সরল 
অন্তের অন্বেষণ করা (ড) উিচত। যারা স্তোয়া, প্লেটো ও তর্কযুক্তি অনুযায়ী একটা খ্রিষ্টতত্ত্ব 



উপস্থাপন কেরেছ, তারা সাবধান থাকুক। খ্রিষ্টিযশুেক গ্রহণ করার পর আমােদর আর 
অন্য কোন কৌতূহল দরকার হয় না; সুসমাচার গ্রহণ করার পর আমােদর আর অন্য 
কোন অন্বেষার প্রবণতা নেই। আমরা যখন িবশ্বাস কির, তখন অন্য কোন িকছু িবশ্বাস 
করেত ইচ্ছা কির না। কেননা আমােদর প্রাথিমক িবশ্বাস এ: সেই িবশ্বােসর পাশাপািশ 
অন্য িকছু িবশ্বাস করেত নেই।


৮। ‘খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব’ বচেনর অর্থ

এবার আিম সেই িবষেয় আিস যা আমােদর ভাইেয়রা কৌতূহেল প্রেবশ করার জন্য 

অজুহাত িহসােব তুেল ধের ও যার উপের ভ্রান্তমতপন্থীরা দ্বিধাবোধ অনুপ্রেবশ করাবার 
জন্য চাপ দেয়। ওরা নািক বেল, লেখা রেয়েছ, খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব (ক)। এসো, 
প্রভু কোন্‌ সময় একথা উচ্চারণ কেরিছেলন তা স্মরণ কির। আিম মেন কির, িতিন 
িনেজর িশক্ষাদােনর শুরুেতই সেকথা বেলিছেলন যখন িতিন খ্রিষ্ট িকনা সেিবষেয় 
সকেল তখনও সন্দেহ বোধ করিছল, আর যখন িপতর িনেজও তখনও তাঁেক ঈশ্বেরর 
পুত্র বেল ঘোষণা কেরনিন, এবং প্রকৃতপক্ষে [বাপ্তিস্মদাতা] যোহনও তাঁর িবষেয় িনশ্চিত 
হেত ক্ষান্ত হেয়িছেলন। সুতরাং ‘খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব’ কথাটা যেথষ্ট কারেণর 
িভত্তিেতই এমন সমেয় উচ্চারণ করা হেয়িছল যখন িযিন তখনও পিরিচত িছেলন না, 
তাঁর িবষেয় খোঁজ করাটা তখনও শুরু হয়িন। তাছাড়া ব্যাপারটা ইহুদীেদর লক্ষ কের। 
কেননা তােদরই যে কোথায় বা খ্রিষ্টেক খুঁজেত হত, তা তারা ভাল কেরই জানত।


িতিন বেলিছেলন, তােদর তো মোিশ ও এিলয় আেছন  (খ), অর্থাৎ তােদর সেই 
িবধান ও নবীরা আেছন যাঁরা খ্রিষ্টেক প্রচার কের থােকন। আেরক স্থােনও িতিন 
স্পষ্টভােব বেলন, যেখােন তোমরা পিরত্রাণ প্রত্যাশা কর, তন্ন তন্ন কের সেই শাস্ত্রের 
অনুসন্ধান কর, কারণ সেসমস্ত িকছু আমারই িবষেয় সাক্ষ্য িদচ্ছে (গ); আর এিটই ‘খোঁজ, 
তোমরা খুঁেজ পােব’ বচনটার অর্থ। কেননা একথা স্পষ্ট যে, পরবর্তী কথাও ইহুদীেদর 
লক্ষ কের, দরজায় ঘা দাও, তোমােদর জন্য দরজা খুেল দেওয়া হেব  (ঘ)। ইহুদীরা 
একসময় ঈশ্বেরর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ িছল, িকন্তু পরবর্তীকােল িনেজেদর পােপর কারেণ 
পিরত্যক্ত হওয়ার পর তারা ঈশ্বরেক ছাড়া জীবনধারণ করেত শুরু কেরিছল। অপর 



িদেক িবজাতীয়রা ঈশ্বেরর সঙ্গে কখনও সন্ধিবদ্ধ হয়িন, তারা িছল কেবল কলিসর এক 
জলিবন্দুরই মত ও স্থােনর বাইের পাতলা ধুলার মত (ঙ), ও সবসমেয়র মত িছল দরজার 
বাইের। তেব, যে সবসমেয়র মত বাইের িছল সে কেমন কের সেখােন ঘা দেেব যেখােন 
সে কখনও িছল না? সে কোন্‌ দরজার কথা জানেব যখন সে কখনও কোন দরজায় 
গৃহীত হয়িন ও কখনও পিরত্যক্তও হয়িন? িকন্তু যে এিবষেয় সেচতন যে, সে একসময় 
িভতের িছল ও তােক বের কের দেওয়া হেয়িছল, সে‑ই নািক সেই ব্যক্তি নয় যে ঘা দেেব 
ও দরজার কথা জানেব?


একই প্রকাের, চাও, তোমরা পােব (চ) কথাটা উপযোগীভােব তােকই লক্ষ কের যে 
আেগ থেেক জানত তােক কার্‌ কােছ চাইেত হয় ও কার্‌ কাছ থেেক সে প্রিতশ্রুিত 
পেেয়িছল, অর্থাৎ িকনা আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোেবর সেই ঈশ্বর যাঁর িবষেয় ও যাঁর 
প্রিতশ্রুিত িবষেয় িবজাতীয়রা কখনও িকছুই জােনিন। এজন্য ইস্রােয়লেক বলা হেয়িছল, 
আিম —িতিন বেলিছেলন— কেবল ইস্রােয়লকুেলর হারানো মেষগুিলর কােছই প্রেিরত 
হেয়িছ  (ছ)। িতিন তখনও সন্তানেদর খাদ্য কুকুরেদর কােছ ফেেল দেনিন  (জ), তখনও 
িবজাতীয়েদর এলাকায় যেেত আেদশ কেরনিন  (ঝ)। কেবল শেেষই িতিন এমন আজ্ঞা 
কেরিছেলন তাঁরা যেন সকল জািতেক িশক্ষাদান করার জন্য ও প্রক্ষািলত করার জন্য 
বেিরেয় পেড়ন  (ঞ), অর্থাৎ িতিন তখনই একথা বেলিছেলন যখন তাঁরা সহায়ক সেই 
পিবত্র আত্মােক গ্রহণ করেত উদ্যত িছেলন িযিন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তাঁেদর চালনা 
করেবন (ট); এবং একথাও একই ব্যাপারটা লক্ষ কের। কেননা িবজাতীয়েদর িশক্ষাগুরু 
হেত যাঁেদর আেদশ করা হেয়িছল, সেই প্রেিরতদূতেদরও যখন সেই সহায়কেকই িনেজর 
িশক্ষাগুরু িহসােব পাবার কথা িছল, তখন মহত্তর কারেণ আমােদরই কােছ বলা দরকার 
িছল, ‘খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব’, সেই আমরা যােদর কােছ একিদন সরাসিরই 
প্রেিরতদূতেদর মাধ্যেম িশক্ষা আসবার কথা িছল, ও প্রেিরতদূতেদর কােছও সেই িশক্ষা 
পিবত্র আত্মার মাধ্যেম আসবার কথা িছল। সত্যি, প্রভুর সকল বচন সকল মানুেষর জন্য 
উপস্থািপত; সেই বচনগুলো ইহুদীেদর কােনর মধ্য িদেয় আমােদর কােছ এেস গেেছ। 
িকন্তু যেেহতু বেিশর ভােগ সেই বচনগুলো ব্যক্তি িহসােব ইহুদীেদরই লক্ষ করিছল, 



সেজন্য সেই বচনগুলো আমােদর জন্য প্রকৃতপক্ষে সাবধান বাণী িহসােব নয়, উদাহরণ-
বাণী িহসােবই বরং উচ্চািরত।


৯। খ্রিষ্টের িশক্ষা পাবার পর খোঁজ করার মত আর িকছুই নেই

আিম এখন ইচ্ছাকৃত ভােবই এিবষয় ছেেড় িদচ্ছি। একথা মেেন নেওয়া হোক যে, 

খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব (ক) বচনটা সকল মানুেষর জন্য উচ্চািরত হেয়িছল। তথািপ 
এটাও দাবীকৃত যে, বচনটার প্রকৃত অর্থ িবচারবুদ্ধির পিরচালনা হািতয়ার কেরই স্থির 
করা হেব। কোন ঐশকণ্ঠ এমনভােব সম্পর্কিবহীন ও এলোেমলো ভােব িবক্ষিপ্ত নয় যে 
কেবল বচনগুলোই সমর্থেনর িবষয় িকন্তু সেগুলোর যুক্তি তত গুরুত্বপূর্ণ িবষয় নয়।


িকন্তু আিম প্রথমত এ ধের িনচ্ছি যে, খ্রিষ্টের শেখানো কোন না কোন বচন রেয়েছ 
যা িবজাতীয়রা সবিদক িদেয়ই িবশ্বাস করেত বাধ্য, আর সেইজন্য তারা তা ‘খুঁজেত’ই 
বাধ্য যােত তা ‘খুঁেজ পেেয়’ িবশ্বাস করেত সক্ষম হেত পাের। তথািপ, যা িকছু একক 
ভােব ও িনশ্চিত ভােব উপস্থাপন করা হেয়েছ, সেটার জন্য অেশষ অনুসন্ধান থাকেত 
পাের না: কেবল খুঁেজ না পাওয়া পর্যন্তই তোমােক খুঁজেত হেব, ও খুঁেজ পাবার পর 
তোমােক সেটােক িবশ্বাস করেত হেব; তারপর, যা িবশ্বাস কেরছ, তা রক্ষা করা ছাড়া 
তোমার অিতিরক্ত িকছু করার আর দরকার হয় না, অবশ্য, তুিম যিদ এও িবশ্বাস কর যে, 
িবশ্বাস করার মত আর িকছুই নেই, ফেল িযিন তোমােক িশক্ষা িদেয়েছন, িতিন যা 
িশিখেয়েছন তা ছাড়া অন্য িকছু খোঁজ না করেত তোমােক আজ্ঞা কেরেছন; তাই তুিম 
যখন তাঁর সেই িশক্ষা খুঁেজ পেেয়ছ ও িবশ্বাস কেরছ, তখন খোঁজবার মতও তোমার আর 
িকছু নেই। এমনিক, যিদও কোন মানুষ এিবষেয় সন্দেহ পোষণ কের, তথািপ আপনা 
আপিন এ প্রমািণত হেব যে, খ্রিষ্ট দ্বারা যা শেখানো হেয়েছ তা আমােদরই  (খ) কােছ 
রেয়েছ। এিদেক, তেমন প্রমােণর উপর আস্থা রেেখ আিম সােথ সােথ এমন কথা বলব 
যা কেয়কটা মানুেষর জন্য সতর্কবাণী িহসােব উচ্চািরত, তথা, তারা যা িবশ্বাস কেরেছ, 
ও যা একসময় মেন করিছল তােদর তা খোঁজ করা দরকার, যেন সেটার বাইের অন্য 
িকছুই খোঁজ না কের; এবং ‘খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব’ বচনটা তারা যেন িবচারবুদ্ধির 
িনয়ম অবেহলা ক’রে ব্যাখ্যা না কের।




১০। অেশষ অনুসন্ধান করা‑ই মােন, মানুেষর মন যা চায় তা মানুষ এখনও খুঁেজ 

পায়িন।

খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব (ক) বচনটার যুক্তি ত্রিিবধ, বস্তুগত যুক্তি, কাল-িভত্তিক যুক্তি 

ও সীমাগত যুক্তি। বস্তুগত যুক্তিটা হলো, তুিম যেন িবচার-িবেবচনা কর সেটা কী যা তুিম 
খুঁজেত যাচ্ছ; কাল-িভত্তিক যুক্তিটা হলো, কখন তোমােক খুঁজেত হেব; সীমাগত যুক্তিটা 
হলো, কত সময় ধের তুিম খোঁজ কের থাকেব। সুতরাং, যা খ্রিষ্ট িশিখেয়িছেলন 
তোমােক তা‑ই খুঁজেত হেব, আর তোমােক ততক্ষণ ধের খুঁজেত হেব যতক্ষণ না খুঁেজ 
পােব; হ্যাঁ, ততক্ষণ যতক্ষণ না খুঁেজ পােব। িকন্তু তুিম যখন িবশ্বাস কেরিছেল, তখন 
তা তুিম ইিতমধ্যে খুঁেজ পেেয়িছেল, কেননা তুিম যিদ খুঁেজ না পেেয় থাকেত তেব 
িবশ্বাসও করেত না; একই প্রকাের, পাবার লক্ষ্য যিদ না থাকত, তুিম খুঁজেত না। 
সুতরাং তুিম তো পাবার জন্যই খুঁজেত থাক, ও িবশ্বাস করার জন্যই খুঁেজ পাও। তুিম 
িবশ্বাস করায়ই খোঁজবার ও খুঁেজ পাবার অনর্থক িবলম্ব বন্ধ কের িদেয়ছ। তোমার 
খোঁজবার খোদ ফলটাই তোমার জন্য এ সীমা িনর্ধারণ কেরেছ। এই গণ্ডি িতিন িনেজই 
িনর্দিষ্ট কেরিছেলন িযিন এমনটা ইচ্ছা কেরন না, িতিন যা িশিখেয়িছেলন তুিম সেটা 
ছাড়া অন্য িকছু িবশ্বাস করেব, ফলত অন্য িকছুও খুঁজেব।


তথািপ, যেেহতু অমুক তমুক দ্বারা কতগুলো িবষয় শেখানো হেয়েছ, সেজন্য 
আমােদর ততক্ষণ খুঁজেত হেব যতক্ষণ না িকছুটা পেেত পাির; হ্যাঁ, সবসময়ই খুঁজব, ও 
কখনও িকছুই িবশ্বাস করব না। কেননা তেমন খোঁজবার শেষ কোথায়? কোথায় িবশ্বাস 
করার শেষ স্থান? কোথায় খুঁেজ পাবার সমাপ্তি? মার্কিওেনর কােছ িক? িকন্তু 
ভােলন্তিনুসও ‘খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব’ বচনটা উপস্থাপন কের। তেব িক, 
ভােলন্তিনুেসর কােছ [আমােদর খুঁেজ পাবার সমাপ্তি হেব]? আচ্ছা, তেব আেপল্লেসও 
একই বচন দ্বারা আমার উপর চাপ দেেব; এবং এইভােব হেিবওন ও িশমোন  (খ) ও 
অন্যান্য সকেলও পালাক্রেম এেস আমােক ভুিলেয় িনজ িনজ দেল টানবার জন্য সেই 
বচন ছাড়া অন্য িকছুই ব্যবহার করেব না। তাই আিম কেমন যেন আর কোথাও থাকব 
না, ও একই সমেয় সর্বস্থােনই সেই ‘খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব’ আহ্বােনর সম্মুখীন হব, 
িঠক যেন আমার কোন িবশ্রামস্থান না থাকত, িঠক যেন আিম তা খুঁেজ পেেয় না থাকতাম 



যা খ্রিষ্ট িশিখেয়িছেলন, অর্থাৎ সেই িবষয় যা খোঁজা দরকার, যা িবশ্বাস করা একান্ত 
প্রয়োজন।


১১। খ্রিষ্ট-িবশ্বাস পাবার পর িবকল্প িকছু খোঁজ করা বৃথা কাজ

অপরাধ না থাকেল তেব ভুল করেল দায়মুক্তি থাকেত পাের; যিদও ভুল করাও 

অপরাধ। আবার বলিছ, বাস্তব িকছু না রেেখ ফেলেল মানুষ দায়মুক্তির আশ্রেয় ছুেট 
বেড়ােত পাের। অথচ, আিম যা িবশ্বাস করেত বাধ্য িছলাম, তা যিদ িবশ্বাস করিছলাম, 
এবং পের, আমার পক্ষে তেমন প্রত্যাশা পোষণ করা সমুিচত না হেলও তবু, হয় এই 
কারেণ যে, বাইের িবশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আিম প্রকৃতপক্ষে িবশ্বাস কিরিন, না হয় এই 
কারেণ যে, আমার িবশ্বাস করাটা আিম বন্ধ কেরিছ, তেব, পের আিম যিদ মেন কির 
খোঁজবার মত অন্য িকছু থােক, তাহেল আিম অবশ্যই এমনটা প্রত্যাশা করব যে, পাবার 
মত অন্য িকছু থােক। তাই আিম যিদ এভােব আমার িবশ্বাস ছেেড় িদই, তাহেল এর 
ফেল আমােক অস্বীকারকারী বেল সাব্যস্ত করা হেব। আিম একবার মাত্র বলব, এমন 
ব্যক্তি যে কখনও কোন িকছুর অিধকারী হয়িন বা সবিকছু হািরেয় ফেেলেছ, সেই ব্যক্তি 
ছাড়া অন্য কেউই খোঁেজ না। সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার দশটা রুপোর টাকার একটা 
হািরেয় ফেেলিছল িবধায়ই সেটা খুঁজিছল (ক), িকন্তু সেটােক পাবার পর খোঁজ করাটা বন্ধ 
কেরিছল। তার রুিট িছল না িবধায়ই সেই প্রিতেবশী দরজায় ঘা িদচ্ছিল; িকন্তু তার 
জন্য দরজাটা খুেল দেওয়া হওয়া মাত্র ও রুিটটা গ্রহণ করা মাত্র সে ঘা দেওয়াটা বন্ধ 
কেরিছল  (খ)। সেই িবধবা স্ত্রীলোক শুনািন পাচ্ছিল না িবধায়ই িবচারেকর কােছ শুনািন 
যাচনা করেত থাকিছল; িকন্তু তার কথা শোনা হেল সে ক্ষান্ত হেয়িছল  (গ)। সুতরাং 
খোঁজবার, ঘা দেওয়ার ও যাচনা করার একটা সীমা আেছ। িতিন বেলন, যে যাচনা কের, 
সে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুেল দেওয়া হেব, ও যে খোঁেজ, সে খুঁেজ 
পােব (ঘ)। দূর হোক সেই মানুষ যে কখনও িকছুই খুঁেজ পায় না িবধায় অিবরতই খুঁজেত 
থােক, কেননা সে সেইখােন খুঁজেছ যেখােন খুঁেজ পাবার িকছুই নেই। দূর হোক সেই 
মানুষ যে তার জন্য দরজাটা কখনও খুেল দেওয়া হয় না িবধায় অিবরতই ঘা িদেত 
থােক, কেননা সে সেইখােন ঘা িদচ্ছে যেখােন [দরজা খুেল দেওয়ার মত] কেউই নেই। 



দূর হোক সেই মানুষ যে তার কথা কখনও শোনা যায় না িবধায় অিবরত যাচনা কের 
থােক, কেননা সে এমন একজেনর কােছ যাচনা করেছ যে শোেন না।


১২। িবশ্বােসর আলো যা িদেত পাের, তা ছাড়া অন্য িকছু খুঁজেত নেই

আমােদর পক্ষ থেেক, যিদও একথা সত্য যে এখনও আমােদর খোঁজ করা দরকার 

এমনিক অিবরতই খোঁজ করা দরকার, তবু কোথায়ই বা খোঁজ করা উিচত? আমরা িক 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর কােছ খুঁজব? িকন্তু সেখােন সবিকছুই আমােদর িনজস্ব সত্যের পক্ষে 
অেচনা ও িবরুদ্ধ, এমনিক ওেদর কােছ যাওয়াও িনিষদ্ধ। কোন্‌ দাস অেচনা লোেকর 
কােছ বা, আরও খারাপ, িনেজর প্রভুর শত্রুর কােছ খাদ্য খোঁেজ? যুদ্ধত্যাগী বা পলাতক 
বা িবদ্রোহী না হেল কোন্‌ সৈন্য এমন রাজােদর কাছ থেেক পুরস্কার বা মজুির প্রত্যাশা 
কের যাঁরা িমত্র নন, এমনিক আিম বলেত পারতাম, যাঁরা শত্রু? সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও 
িনেজর বািড়র মধ্যেই সেই রুপোর টাকা খুঁজিছল। সেই যে লোকটা অিবরতই দরজায় 
ঘা িদচ্ছিল, সেও প্রিতেবশী একজেনর দরজায় ঘা িদচ্ছিল। আর সেই িবধবা স্ত্রীলোক 
যার কােছ শুনািন যাচনা করিছল, সেই িবচারক কড়া হেয়ও তবু তার শত্রু িছল না। যা 
িকছু িবনাশমূলক, কেউই তা থেেক গঠনমূলক িশক্ষা পেেত পাের না। যেখােন অন্ধকার 
িবরাজ কের, সেখান থেেক কেউই আলো পায় না। তাই এসো, যা আমােদর িনজস্ব 
সেটারই মধ্যে, যারা আমােদর আপনজন তােদরই কাছ থেেক, ও যা িকছু আমােদর 
সেটার িবষেয়ই খুঁজেত থািক, অর্থাৎ সেইসব িকছু, এমনিক কেবল সেটাই খুঁজেত থািক 
যা িবশ্বােসর মানদণ্ড অক্ষুণ্ণ রেেখ অনুসন্ধােনর িবষয় হেত পাের।


১৩। িবশ্বােসর মানদণ্ড

আমরা যা রক্ষা কির, এখন থেেকও যেন তা স্বীকার করেত পাির, সেজন্য সেই 

িবশ্বােসর মানদণ্ড তথা সেই িবষয়ািদ রেয়েছ যা িবশ্বাস করা দরকার, তথা: কেবল এক 
ঈশ্বর আেছন, আর িতিন জগেতর সেই স্রষ্টা ছাড়া অন্য কেউ নন, িযিন সবিকছুর পূর্বে 
িনঃসৃত তাঁর িনেজর বাণী দ্বারা অনস্তিত্ব থেেক িনিখল িবশ্বেক উৎপাদন কেরেছন; এই 
বাণী তাঁর আপন পুত্র বেল অিভিহত, িতিন ঈশ্বেরর নােম নানা ভােব কুলপিতেদর কােছ 



দৃষ্ট হেয়, সর্বকােল নবীেদর মধ্যে শ্রুত হেয়, পিরেশেষ িপতা ঈশ্বেরর আত্মা ও পরাক্রম 
দ্বারা কুমারী মারীয়ােত আনীত হেয়, তাঁর গর্ভে মাংস হেয় ও তাঁর কাছ থেেক সঞ্জাত 
হেয় িযশুখ্রিষ্ট হেলন; তারপর িতিন নতুন িবধােনর ও স্বর্গরাজ্যের নতুন প্রিতশ্রুিতর 
কথা প্রচার করেলন, পরাক্রম-কর্ম সাধন করেলন, ক্রুেশ িবদ্ধ হেয় তৃতীয় িদেন 
পুনরুত্থান করেলন, স্বর্গে আরোহণ কের িপতার ডান পােশ আসন িনেলন; িনেজর হেয় 
সেই পিবত্র আত্মার পরাক্রম প্রেরণ করেলন িযিন িবশ্বাসীেদর চালনা করেবন; মাংেসর 
পুনঃপ্রিতষ্ঠা-সহ পিবত্রজনেদর ও দুর্জনেদর উভেয়রই পুনরুত্থােনর পর িতিন অনন্ত 
জীবেনর ও সমস্ত প্রিতশ্রুিতর ফল ভোগ করার জন্য পিবত্রজনেদর সঙ্গে কের নেবার 
লক্ষ্যে ও িচরন্তন আগুেন দুর্জনেদর দণ্ডিত করার লক্ষ্যে সগৌরেব আগমন করেবন।


খ্রিষ্ট দ্বারা শেখানো এই [িবশ্বােসর] মানদণ্ড  (ক), যেইভােব প্রমািণত হেব, সেই 
অনুসাের আমােদর কােছ কোন িজজ্ঞাসা রােখ না, কেবল সেই িজজ্ঞাসাই থেেক যায় 
যেগুলোেক ভ্রান্তমতসমূহ অনুপ্রেবশ করায় ও যেগুলো মানুষেক ভ্রান্তমতপন্থী কের 
তোেল।




১৪। িবশ্বােসর মানদণ্ডের বাইের যেকোন িজজ্ঞাসা অসার কৌতূহল মাত্র

তুিম [মানদণ্ডের] িবষয়বস্তুসমূহ িনজ িনজ অনুক্রম অনুসাের িনজ িনজ রূপ রক্ষা 

করেল তেব তোমার কােছ যা িকছু সন্দেেহর িবষয় বা অস্পষ্ট মেন হচ্ছে, সেসম্পর্কে 
িনেজর খুিশমত খুঁজেত ও আলোচনা করেত পার ও সমস্ত স্বাধীনতার সঙ্গে িনেজর 
কৌতূহল িবস্তার করেত পার। অবশ্যই তোমার কোন না কোন িবজ্ঞ ভ্রাতা আেছন িযিন 
জ্ঞােনর অনুগ্রহ প্রাপ্ত, িযিন প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেিণর একজন; তোমার ঘিনষ্ঠ এমন একজন 
আেছন িযিন তোমার মত কৌতূহলী হেয়ও তথািপ তোমার মত অনুসন্ধানী মানুষ। যাই 
হোক, পােছ তুিম এমন িকছু জানেত পাও যা তোমার জানা উিচত নয়, সেজন্য তোমার 
পক্ষে না জানাটা অেনক ভালো। প্রভু শাস্ত্রে ‘তোমার দক্ষতা’ নয়, তোমার িবশ্বাস‑ই 
তোমার পিরত্রাণ সাধন কেরেছ  (ক) বেলিছেলন। সুতরাং, িবশ্বাস সেই মানদণ্ডে রাখা 
হেয়েছ; তার একটা িনয়ম আেছ, ও সেই িনয়ম পালেনর ফেল পিরত্রাণও আেছ। 
তথািপ অনুশীলন কৌতূহেলর অভ্যন্তেরই স্থিত, ও তার যে একমাত্র গৌরব রেয়েছ, তা 
িবজ্ঞতাপূর্ণ প্রেচষ্টা থেেক আেস। কৌতূহল িবশ্বাসেক স্থান িদক, গৌরব পিরত্রাণেক স্থান 
িদক। যাই হোক, সেই কৌতূহল ও গৌরব দু’টোই িনজ িনজ কোলাহল স্তব্ধ কের িদক, 
না হয় শান্ত থাকুক। সেই মানদণ্ডের িবপক্ষে িকছুই না জানা মােন সবিকছু জানা।


এসো, এমনটা ধের িনই যে ভ্রান্তমতপন্থীরা সত্যের শত্রু নয়, যার ফেল তােদর 
এড়াবার ব্যাপাের আেগ থেেক আমােদর কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয়িন; আচ্ছা, যারা এখনও 
স্বীকার করেছ তারা খুঁজেছ, তেমন লোকেদর সঙ্গে কেমন আচরণ অবলম্বন করা উিচত? 
কেননা ওরা যিদ সত্যিকাের এখনও খুঁজেছ, তাহেল িনশ্চিত হবার মত ওরা এখনও 
িকছুই পায়িন; সেজন্য ওরা ইিতমধ্যে যে িবষেয় প্রাপ্ত বেল মেন হচ্ছে, তবু ওেদর 
অিবরত খোঁজাখুঁিজ দেখাচ্ছে যে, ওরা এখনও সন্দেেহ মগ্ন। তাই তুিম যে সেই অিবরত 
অনুসন্ধানীর িদেক তািকেয় ওেদর মত অিবরত খোঁজাখুঁিজ করছ, সেই তুিম যে 
সন্দিগ্ধেদর দ্বারা সন্দিগ্ধের মত, অিনশ্চিতেদর দ্বারা অিনশ্চিেতর মত, অন্ধেদর দ্বারা 
অন্ধের মত গর্তে চািলত হেবই (খ) তা অিনবার্য।


িকন্তু, আমােদর ভোলাবার খািতের যখন ওরা এখনও খুঁজেছ বেল ভান করেছ যােত 
একান্ত সহানুভূিত প্রদর্শিনেত আমােদর মধ্যে িনেজেদর লেখাগুলো অনুপ্রেবশ করােত 



পাের, এক কথায়, আমােদর কােছ আসেত পেের যখন ওরা সােথ সােথ সেইসব িকছু 
সমর্থন কের যা তােদর মেত অনুসন্ধােনর িবষয়, তখন, িঠক সেসময়ই, আমােদর ওেদর 
এমনভােব প্রিতবাদ করেত হেব যেন ওরা বুঝেত পাের যে, আমরা খ্রিষ্টেক নয়, ওেদরই 
অস্বীকার করিছ। কেননা যেেহতু ওরা এখনও খুঁজেছ সেজন্য এখনও িকছুই ধের রাখেছ 
না; আর যেেহতু িকছুই ধের রাখেছ না সেজন্য ওরা এখনও িকছুই িবশ্বাস কেরিন; আর 
যেেহতু এখনও িকছুই িবশ্বাস কেরিন সেজন্য ওরা খ্রিষ্টিয়ান নয়। আর যিদও ওরা িকছুটা 
ধের রােখ ও িবশ্বাস কের, তবু ওরা নািক বেল, সত্যসমর্থেনর লক্ষ্যেই ওরা খুঁজেত 
থােক। িকন্তু সত্যসমর্থন করার আেগ, ওরা যা িবশ্বাস কের তা অস্বীকারই কের, যেেহতু 
এ স্বীকার করেছ যে, যতক্ষণ ওরা খোঁজ করেত থােক ততক্ষণ িবশ্বাস করেছ না। তাই 
যারা িনেজেদর কােছও খ্রিষ্টিয়ান নয়, তখন তারা মহত্তর কারেণ আমােদর কােছও 
খ্রিষ্টিয়ান নয়। ওরা যে িমথ্যার মধ্য িদেয় সত্যের কােছ এিগেয় যায়, কোন্‌ িবশ্বােসর 
িবষেয় তর্ক করেছ? ওরা যে সত্যেক িমথ্যা দ্বারাই অনুপ্রেবশ করায়, কোন্‌ সত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা করেছ? অথচ ওরা শাস্ত্র সম্পর্কে কথা বেল ও শাস্ত্রের বচন উপস্থাপন 
কের। হ্যাঁ, ওরা তাই কের বৈিক, কেননা িবশ্বাস সংক্রান্ত িবষয়ািদ সম্পর্কে কথা বলেত 
িগেয় ওরা িবশ্বােসর সূত্রগুলো ছাড়া অন্য িকছুই উপস্থাপন করেত পাের না।


১৫। ভ্রান্তমতপন্থীেদর িবপক্ষে সংগ্রাম করা প্রয়োজন

এভােব আমরা আমােদর বক্তব্যের আসল িবষয়বস্তুেত এেস পৌঁেছিছ। কেননা িঠক 

এ িবষয়ই িছল আমােদর লক্ষ্য ও িঠক এিবষেয়র জন্যই আমােদর আলোচনার ভূিমকা-
পর্বে পূর্বপ্রস্তুিত কের িনচ্ছিলাম, যােত কের, আমােদর প্রিতদ্বন্দ্বীরা যা িবষেয় আমােদর 
আহ্বান কের, আমরা এখন সেিবষয় সমষ্টিগত ভােব উপস্থাপন করেত পাির। ওরা 
শাস্ত্রেক সামেন দাঁড় করায়, ও তেমন দুঃসাহেসর মধ্য িদেয় কোন না কোন ব্যক্তিেক 
প্রভাবান্বিত কের। তথািপ তেমন লড়াইেত ওরা বিলষ্ঠেদর শ্রান্ত কের, দুর্বলেক ধের, ও 
মাঝামািঝ রেয়েছ যারা তােদর মেন সন্দেহ ঢুিকেয় তােদর িবদায় দেয়। তাই, সেই 
অনুসাের, আমরা ওেদর সামেন িবেশষভােব এ ধাপটাই দাঁড় করাচ্ছি, তথা আমরা শাস্ত্র 
সংক্রান্ত কোন আলোচনায় ওেদর প্রেবশািধকার দেব না।




যিদ এেতই ওেদর শক্তি থােক, তাহেল ওরা সেটা হািতয়ার করার আেগ আমােদর 
এটাই স্পষ্টভােব স্থির করা দরকার আেছ, তথা শাস্ত্র িবষয়ক অিধকার কােদর মানায়, 
যােত যােক আদৌ মানায় না, সে যেন শাস্ত্রে প্রেবশািধকার না পায়।


১৬। শাস্ত্রের িবষেয় ভ্রান্তমতপন্থীেদর অপব্যাখ্যা (১)


আিম আমার বক্তব্য যে িনেজর ব্যাপাের অনাস্থার মনোভােব বা লড়াইেত অন্যভােব 
প্রেবশ করার চেষ্টায় উপস্থাপন কেরিছ, কথাটা িবচার্যই হত বেট যিদ না একটা কারণ 
না থাকত, আর প্রকৃতপক্ষে কারণটা প্রথমত এ যে, আমােদর িবশ্বাস সেই প্রেিরতদূেতর 
প্রিত শ্রদ্ধা িনেবদন করেত বাধ্য িযিন তর্কাতর্কিেত প্রেবশ করেত, নবীন নবীন কণ্ঠের 
িদেক কান পেেত িদেত  (ক), ও ভ্রান্তমতপন্থীেক তর্কাতর্কির পের নয় বরং একটামাত্র 
শাসেনর পেরই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেত  (খ) বারণ কেরন। শাসনেকই ভ্রান্তমতপন্থীর 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার কারণ বেল স্থির করায় িতিন তর্কাতর্কিটা বারণ করেছন। আর সেই 
শাসনটা একটাই হেব, কেননা সেই ভ্রান্তমতপন্থী খ্রিষ্টিয়ান নয়, যােত এমনটা না মেন 
হয় যে, খ্রিষ্টিয়ােনর রীিত অনুসাের তারও পক্ষে বাের বাের, এমনিক দু’ িতনজন 
সাক্ষীর সামেনই  (গ) িতরস্কােরর পাত্র হওয়া দরকার; কেননা তােক একারেণই শাস্তি 
দেওয়া দরকার যে, সে এমন একজন নয় যার সঙ্গে আমরা তর্কাতর্কি করেত বাধ্য, এবং 
দ্বিতীয় কারণটা খুবই স্পষ্ট, তথা শাস্ত্র সংক্রান্ত তর্কাতর্কিটা পেট বা মস্তিষ্কেক উলট 
পালট করা ছাড়া অন্য কােজ আেস না।


১৭। শাস্ত্রের িবষেয় ভ্রান্তমতপন্থীেদর অপব্যাখ্যা (২)

আচ্ছা, এ িবিশষ্ট ভ্রান্তমত কোন না কোন শাস্ত্রবাণী মােন না; আর যখন কোন 

একটা গ্রহণ কের তখন িনেজর লক্ষ্য পূরেণর খািতের সেটােক যোগ ও িবয়োেগর 
মাধ্যেম িবকৃত কের; আর শুধু তা নয়, সে যা িকছু গ্রহণ কের, তা পূর্ণাঙ্গরূেপ গ্রহণ 
কের না, আর যিদও কোন রকেম তা পূর্ণাঙ্গরূেপ গ্রহণ কের থােক, তাসত্ত্বেও নানা 
িবরোধী ব্যাখ্যা প্রয়োেগ সেটােকও িবকৃত কের। অর্থ-িবকৃিত সত্যের ততখািন 
িবরোিধতা কের যতখািন পাঠ্য-িবকৃিত তার িবরোিধতা কের। তােদর অসার অনুমান যা 



দ্বারা অস্বীকৃত, অবশ্যই তা মানেত অস্বীকার কের। ওরা সেই সমস্ত িকছুর উপর িনর্ভর 
কের যা িনেজরা িমথ্যায় সঙ্কলন কেরেছ ও দ্ব্যর্থতার কারেণই বেেছ িনেয়েছ। শাস্ত্র িবষেয় 
হে পরম িবজ্ঞ ব্যাখ্যাতা, তুিম কত দূের যােব যখন যা তুিম সমর্থন কর অপর পক্ষটা তা 
অস্বীকার কের, ও যা তুিম অস্বীকার কর ওরা তা সমর্থন কের? আর লড়াইেত গলা 
হারানো ছাড়া তুিম অন্য িকছুই হারােব না; এবং ওেদর ধর্মিনন্দা থেেক িবরক্তি লাভ করা 
ছাড়া অন্য িকছুেতই লাভবান হেব না।


১৮। ভ্রান্তমতপন্থীেদর সঙ্গে তর্কাতর্কি বৃথা কাজ

সন্দেেহ আক্রান্ত যে মানুষেক দৃঢ় করার লক্ষ্যে তুিম তার খািতের শাস্ত্র সংক্রান্ত 

আলোচনা করেত যাচ্ছ, সেই মানুষ যেই হোক না কেন, সে িক সত্য, নািক ভ্রান্তমেতর 
িদেকই বেিশ ঝুঁেক পড়েব? কেননা তেমনটা দেেখ যে তোমার কোন অগ্রগিত হয়িন িকন্তু 
একইসমেয় এটাও লক্ষ ক’রে যে অপর পক্ষ অস্বীকার ও সমর্থন ক্ষেত্রে তোমার একই 
পর্যােয় রেয়েছ বা কমপক্ষে মোটামুিট সমান পর্যােয়ই রেয়েছ, সে, কোন্‌ পক্ষেক যে 
ভ্রান্তমতপন্থী বেল িবচার করেত হেব তা না জেেন সে সেই আলোচনা থেেক আরও 
অিনশ্চিত মনোভােব চেল যােব। কেননা এেত কোন সন্দেহ নেই যে, ওরাও এসমস্ত িকছু 
আমােদর িবপক্ষে িফিরেয় িদেত পাের। এমনিক, যেেহতু িঠক আমােদরই মত ওরাও 
সত্য সমর্থন কের, সেজন্য এিট অিনবার্য যে, তারা বলেব, সেই শাস্ত্র-িবকৃিত ও িমথ্যা 
অপব্যাখ্যা আমােদরই দ্বারা সািধত অপকর্ম।


১৯। পিবত্র শাস্ত্র কােদর সম্পদ?

অতএব, আমােদর সমর্থন-পদ্ধিতেক শাস্ত্রমুখী করা চলেব না; তর্কাতর্কিও এমন 

িবষেয় িভত্তি করেব না যে িবষয়গুলোেত িবজয় হেব অসম্ভব বা অিনশ্চিত বা তত 
িনশ্চিত নয়। িকন্তু যিদও শাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনার ফলাফল পক্ষ দু’টোেক একই পর্যােয় 
না দাঁড় করায়, তবু এ ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত হেব যে, সর্বপ্রথেম সেই িবষয় উপস্থাপন করা 
উিচত যা এখন আমােদর একমাত্র আলোচ্য িবষয়, তথা, শাস্ত্রের অিধকারী যে িবশ্বাস, 
সেই িবশ্বাস কােদর মানায়? যা দ্বারা মানুষ খ্রিষ্টিয়ান হেয় ওেঠ, সেই মানদণ্ড কার্‌ কাছ 



থেেক ও কার্‌ দ্বারা, এবং কখন ও কার্‌ কােছ সম্প্রদান করা হেয়েছ? কেননা যেখােন 
খ্রিষ্টীয় জীবনধারেণর ও িবশ্বােসর সত্য প্রকািশত হেব, সেখােন একইভােব শাস্ত্রের, 
ব্যাখ্যার ও সমস্ত খ্রিষ্টীয় ঐিতহ্যের সত্যও িবরাজ করেব।


২০। খ্রিষ্ট ও প্রেিরতদূতেদর ভূিমকা

আিম যা বলেত উদ্যত হচ্ছি, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টিযশু িনেজই তা আমােক 

বলেত িদন। িতিন যেই হোন, সেই ঈশ্বর যেই হোন িতিন যাঁর পুত্র, সেই সত্তা যাই হোক 
যা অনুসাের িতিন মানুষ ও ঈশ্বর, সেই িবশ্বাস যাই হোক যা িবষেয় িতিন িশক্ষাগুরু, 
সেই পুরস্কার যাই হোক যা িতিন দেেবন বেল প্রিতশ্রুত হেলন, িতিন যতিদন পৃিথবীেত 
জীবনযাপন করেলন, ততিদন িতিন যে িক, িতিন িক িছেলন, িপতার যে ইচ্ছার িতিন 
সেবা করিছেলন সেই ইচ্ছা কী, মানুেষর সেই করণীয় যা িতিন স্থির করেত যাচ্ছিেলন 
সেই করণীয় িক—এ সমস্ত িবষয় িতিন জনগেণর সামেন প্রকাশ্যে ও িশষ্যেদর কােছ 
আলাদা ভােবই প্রচার কের গেিছেলন। সেই িশষ্যেদর মধ্য থেেক িতিন িনেজর পােশ 
দাঁড়াবার জন্য প্রধান সেই বারোজনেক বেেছ িনেয়িছেলন যাঁেদর সর্বজািতর িশক্ষাগুরু 
পেদ িনযুক্ত হবার কথা।


এজন্য, এঁেদর একজন িবচ্যুত হেল পর িতিন পুনরুত্থােনর পের িপতার কােছ িফের 
যাওয়ার সমেয় বািক এগারোজনেক এ আেদশ িদেয়িছেলন, তাঁরা িগেয় যেন সকল 
জািতেক িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম িদেয় িশক্ষাদান কেরন (ক)।


তাই, ‘প্রেিরতদূত’ নােম অিভিহত যাঁরা, তাঁরা, ইতস্তত না কের, দাউেদর 
সামসঙ্গীেতর ভাববাণীর অিধকার-সূত্রে যুদার জায়গায় গুিলবাঁট কের দ্বাদশতম িহসােব 
মািথয়াসেক গ্রহণ কের িনেয়  (খ) অলৌিকক কাজ ও বাণীপ্রচার সাধেনর লক্ষ্যে পিবত্র 
আত্মার সেই প্রিতশ্রুত পরাক্রম পেেলন; এবং আেগ, যুেদয়া জুেড় িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বােসর 
িবষেয় সাক্ষ্য বহন করার পর ও নানা মণ্ডলীেক স্থাপন করার পর তাঁরা িবশ্বজুেড় বেিরেয় 
পেড় একই িবশ্বােসর একই িশক্ষা জািতগুিলর কােছ প্রচার করেলন।


পের, একই প্রকাের, তাঁরা প্রিতিট শহের কতগুলো মণ্ডলীেক স্থাপন করেলন। এ 
মণ্ডলীগুিলর কাছ থেেকই অন্যান্য যত মণ্ডলী, একটার পর একটাই, প্রকৃত মণ্ডলী হবার 



জন্য িবশ্বাস-পরম্পরা ও ধর্মতত্ত্বের বীজ গ্রহণ কের িনল ও আজও গ্রহণ কের থােক। 
এজন্যই প্রৈিরিতক মণ্ডলীগুিলর কন্যা-মণ্ডলী হওয়ায় এ সকল মণ্ডলীও প্রৈিরিতক বেল 
পিরগিণত হেত পারেব।


[িনজ িনজ শ্রেিণ অনুসাের] শ্রেিণভুক্ত হবার জন্য প্রিতিট বস্তুেক িনজ িনজ মূল-
উৎেস িফের যেেত হয়; তাই সেই অনুসাের এত সংখ্যক ও এত িবপুল মণ্ডলীর মধ্যে 
অনন্য মণ্ডলী হল সেই মণ্ডলী যা প্রথম হেয় প্রেিরতদূতেদর দ্বারা স্থািপত হেয়িছল, ও যা 
থেেক অন্যগুলো িনর্গত হয়। এভােব সকল মণ্ডলী প্রথম মণ্ডলী ও সকল মণ্ডলী 
প্রৈিরিতক যেেহতু সবগুলো এক: তেমন ঐক্য শান্তি-সহভািগতা, ভ্রাতৃত্ব-স্বীকৃিত ও 
পারস্পিরক সহযোিগতা দ্বারা প্রমািণত। আর এই সমস্ত িবেশষ অিধকােরর মূলসূত্র হলো 
সেই একই সাক্রােমন্তের (গ) একমাত্র পরম্পরা।


২১। সমস্ত ধর্মতত্ত্ব মণ্ডলীেত প্রেিরতদূতেদর মধ্য িদেয় আগত

সেজন্যই আমরা এসমস্ত িকছু থেেকই [ভ্রান্তমতপন্থীেদর সংক্রান্ত] আমােদর এই 

খািরজ-িনর্দেশ িলখেত বেসিছ। যেেহতু প্রভু িযশুখ্রিষ্ট প্রেিরতদূতেদর প্রচার করেত 
পািঠেয়িছেলন, সেজন্য, খ্রিষ্ট যাঁেদর িনযুক্ত কেরিছেলন, তাঁরা ছাড়া অন্য কেউই প্রচারক 
িহসােব গৃহীত হেত পাের না; কেননা িপতােক কেউ জােন না সেই পুত্র ছাড়া ও সে‑ই 
ছাড়া যার কােছ পুত্র িনেজই তােক প্রকাশ করেবন (ক)। পুত্র যা প্রকাশ কেরিছেলন, িঠক 
তা‑ই প্রচার করেত যাঁেদর পািঠেয়িছেলন, িতিন যে সেই প্রেিরতদূতেদর কােছ ছাড়া অন্য 
কারও কােছ িপতােক প্রকাশ কেরিছেলন এমনটা মেন হয় না। তেব, প্রেিরতদূেতরা যে 
কী প্রচার কেরিছেলন, অর্থাৎ খ্রিষ্টই যে কী তাঁেদর প্রকাশ কেরিছেলন, তা (আর আিম 
একথাও িনর্দেশ করেত বাধ্য) কেবল সেই মণ্ডলীগুলোর মাধ্যেমই প্রমািণত হেত পাের 
যেগুলোেক প্রেিরতদূেতরা িনেজরা িনেজেদর কণ্ঠে ও পরবর্তীকােল পত্রের মাধ্যেম  (খ) 
বাণীপ্রচার কের স্থাপন কেরিছেলন।


সুতরাং ব্যাপারটা তেমনটা হেল তেব সবিদক িদেয় এ স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, যে সকল 
ধর্মতত্ত্ব িবশ্বােসর উৎস এই প্রৈিরিতক মাতৃ-মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে িমল রােখ, সেগুলোই 
সত্যাশ্রয়ী বেল গিণত হবার যোগ্য যেেহতু এেত কোন সন্দেহ নেই যে, সেগুলোেত 



রেয়েছ সেই সবিকছু যা তারা প্রেিরতদূতেদর কাছ থেেক, প্রেিরতদূেতরা খ্রিষ্ট থেেক, 
খ্রিষ্ট ঈশ্বর থেেক গ্রহণ কের িনেয়িছেলন। অপরিদেক যত ধর্মতত্ত্ব মণ্ডলীগুলোর, 
প্রেিরতদূতেদর, খ্রিষ্টের ও ঈশ্বেরর সত্যের িবরোধী স্বাদ বহন কের, সেই সমস্ত ধর্মতত্ত্ব 
সরাসিরই িমথ্যা বেল িবচািরত হওয়ার যোগ্য। তাই এখন এটাই বািক রেয়েছ যে, 
আমরা প্রমাণ দেব, যে ধর্মতত্ত্ব িবষেয় আমরা উপের মানদণ্ড িদেয়িছলাম, আমােদর এই 
ধর্মতত্ত্ব সত্যিকাের প্রেিরতদূতেদর পরম্পরা থেেক উৎসািরত িকনা ও িঠকই এর ফেল 
অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব িমথ্যা থেেক উদ্গত িকনা। আমরা প্রৈিরিতক মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে 
সহভািগতা রািখ, কারণ আমােদর ধর্মতত্ত্ব সেই মণ্ডলীগুলোর ধর্মতত্ত্ব থেেক িভন্ন নয়। 
এিটই সত্যের সাক্ষ্য।


২২। প্রৈিরিতক ধর্মতত্ত্বের গুরুত্ব

িকন্তু যেেহতু প্রমাণটা এতই কাছাকািছ যে, তা সােথ সােথ উপস্থাপন করেল তেব 

দেখাবার মত আর িকছুই থাকত না, তেব একথাও ধের িনেয় যে আমােদর পক্ষ থেেক 
আর কোন প্রমাণ দেওয়া হেব না, সেজন্য এসো, িকছুক্ষেণর মত িবপক্ষেদর স্থান িদেয় 
দেিখ যিদ ওরা এমনটা ভােব যে, ওরা এই খািরজ-িনর্দেশ ব্যর্থ করার জন্য কোন না 
কোন উপায় পেেত পাের। সাধারণত ওরা নািক বেল, প্রেিরতদূেতরা সবিকছু জানেতন 
না, িকন্তু এেত ওরা এমন উন্মাদনা দ্বারা প্রভাবান্বিত যার ফেল িনেজেদর স্থােনর িবপরীত 
স্থােন িফের এমনটা ঘোষণা কের যে, প্রেিরতদূেতরা অবশ্যই সবই জানেতন িকন্তু সেই 
সব িকছু সকলেক সম্প্রদান কেরনিন; উভয় ক্ষেত্রে ওরা দোষটা খ্রিষ্টের উপেরই 
চাপাচ্ছে এই কারেণ যে, িতিন এমন প্রেিরতদূতেদর প্রেরণ কেরিছেলন যাঁরা হয় বেিশ 
অজ্ঞ, না হয় বেিশ সরল িছেলন।


তেব, সিঠক মাথার কোন্‌ মানুষ এমনটা ধের িনেত পাের যে, প্রভু যাঁেদর িশক্ষাগুরু 
বেল িনযুক্ত কেরিছেলন, যাঁেদর িতিন িনেজর সঙ্গে, িনেজর িশষ্যত্বে, িনেজর সাহচর্যে 
রেেখিছেলন, িতিন একাকী হওয়ার সমেয় যাঁেদর কােছ অস্পষ্ট সমস্ত িকছু বুিঝেয় 
িদেতন  (ক), যাঁেদর িতিন বেলিছেলন, এমন রহস্যগুলোেক তাঁেদরই বুঝেত দেওয়া 
হেয়িছল যা লোকেদর বুঝেত দেওয়া হয়িন (খ), সেই তাঁরা িক সবিকছুেত অজ্ঞ িছেলন? 



যাঁেক এমন ‘শৈল’ নাম দেওয়া হেয়িছল, যে শৈেলর উপের মণ্ডলীেক গেঁেথ তোলার 
কথা, িযিন স্বর্গরাজ্যের চািবকািঠ ও স্বর্গে ও পৃিথবীেত মুক্ত করার অিধকারও 
পেেয়িছেলন (গ), সেই িপতেরর কােছ িক কোন িকছু গোপন রাখা হেয়িছল? প্রভু যাঁেক 
বেিশ ভালবাসেতন, িযিন প্রভুর বুেকর িদেক মাথা কাত করেতন, সেই একজনমাত্র 
যাঁেক প্রভু আেগ থেেক যুদােক িবশ্বাসঘাতক বেল িনর্দিষ্ট কেরিছেলন  (ঘ), যাঁেক প্রভু 
মারীয়ার হােত িনেজর স্থােন ছেেল বেল সঁেপ িদেয়িছেলন (ঙ), সেই যোহেনরও কােছ িক 
কোন িকছু গোপন রাখা হেয়িছল? আর যাঁেদর কােছ িতিন মোিশ ও এিলেয়র সঙ্গে 
িনেজর গৌরব দেিখেয়িছেলন ও স্বর্গ থেেক িপতার সেই কণ্ঠস্বরও শুিনেয়িছেলন (চ), সেই 
তাঁেদর িতিন কোন্‌ িবষেয় অজ্ঞ রাখেত ইচ্ছা কেরিছেলন? [িকন্তু িতিন কেবল 
িতনজনেকই সঙ্গে িনেয়িছেলন কেন?] িতিন যে বািক সকলেক হেয়জ্ঞান করিছেলন 
এমন নয়, বরং একারেণ যে, িতনজন সাক্ষীর প্রমােণ প্রিতিট কথার িনষ্পত্তি হেব  (ছ)। 
একই প্রকাের, আিম মেন কির, তাঁরাও অজ্ঞ িছেলন, যাঁেদর কােছ, তাঁর পুনরুত্থােনর 
পেরও, পথ চলেত চলেত, িতিন শাস্ত্র বুিঝেয় িদেত (জ) প্রসন্ন হেয়িছেলন।


একিদন িতিন স্পষ্টভােব বেলিছেলন: তোমােদর কােছ আমার আরও অেনক িকছু 
বলার আেছ, িকন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করেত পার না। তথািপ িতিন একথা বেল 
চেলিছেলন: িকন্তু িতিন যখন আসেবন, সেই সত্যময় আত্মা, িতিনই পূর্ণ সত্যের মধ্যে 
তোমােদর চালনা করেবন  (ঝ)। এেত িতিন প্রমাণ কেরিছেলন যে, সত্যময় আত্মার 
মাধ্যেম পূর্ণ সত্য পাবার প্রিতশ্রুিত যাঁেদর িদেয়িছেলন, তাঁরা কোন িবষেয়ই অজ্ঞ িছেলন 
না। আর আসেল িনেজর সেই প্রিতশ্রুিত িতিন পূরণ কেরিছেলন, যেইভােব প্রেিরতেদর 
কার্যিববরণীেত এ প্রমািণত যে, পিবত্র আত্মা নেেম এেসিছেলন। আচ্ছা, যারা শাস্ত্র গ্রাহ্য 
কের না, যেেহতু তারা এখনও একথা স্বীকার করেত পাের না যে, পিবত্র আত্মােক 
িশষ্যেদর উপের পাঠানো হয়িন, সেজন্য তারা পিবত্র আত্মারও নয়, এবং এ মণ্ডলী-দেহ 
কেব ও কেমন জন্ম-কাপেড় জন্মেিছল এিবষেয় প্রমাণ করার মত যােদর কোন উপায় 
নেই, তারা যে িনেজেদরই মণ্ডলী বেল দািব করেছ, তাও তারা সমর্থন করেত পাের না। 
ওরা যা িকছু সমর্থন কের থােক, সেিবষেয় কোন প্রমােণর অিধকারী না হওয়া ওেদর 



কােছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, পােছ সেই সবিকছুর সঙ্গে সেই সমস্ত অপব্যাখ্যাও ব্যক্ত 
হয় যা ওরা িবথ্যায় বািনেয় থােক।


২৩। প্রেিরতদূেতরা অজ্ঞ িছেলন, ভ্রান্তমতপন্থীেদর এ অিভযোগ সম্পর্কে

প্রেিরতদূতেদর কোন না কোন অজ্ঞতার মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত করার লক্ষ্যে ওরা এিবষয় 

উপস্থাপন কের যে, পল িপতরেক ও তাঁর সঙ্গীেদর ভর্ৎসনা কেরিছেলন (ক)। ওরা নািক 
বেল, ‘অবশ্যই তাঁরা কোন না কোন িকছুেত অভাবী িছেলন।’ ওরা তেমনটা বেল যােত 
এিবষেয় িভত্তি কের ওরা ওেদর এই আর একটা িবষয় গেঁেথ তুলেত পাের যে, পূর্ণতর 
জ্ঞান হয় তো তাঁেদর উপের পেরই নেেম এেসিছল যেইভােব পেলর বেলায় তখনই 
ঘেটিছল যখন িতিন তাঁেদর ভর্ৎসনা কেরিছেলন যাঁরা তাঁর পূর্বসূরী।


যারা প্রেিরতেদর কার্যিববরণী অগ্রাহ্য কের, আিম এখন তােদর বলেত পাির, ‘আেগ 
এমনটা দরকার আেছ, তোমরা দেখােব সেই পল কে, িতিন প্রেিরতদূত হবার আেগ কী 
িছেলন ও কেমন কের প্রেিরতদূত হেয়িছেলন’; কেননা অন্য নানা িবষয় ক্ষেত্রেও ওরা 
পেলর কথা তুেল ধের। িতিন যে িনেজই স্বীকার কেরন, প্রেিরতদূত হবার আেগ িতিন 
িছেলন িনর্যাতক (খ), িবশ্বাসী যে কেউ ব্যাপারটা পরীক্ষা কের, তার কােছও তাঁর সেই 
কথা যেথষ্ট নয়, কেননা প্রভু িনেজও িনেজর িবষেয় সাক্ষ্য দেনিন (গ)।


িকন্তু যখন ওরা শাস্ত্রের িবরুদ্ধে িবশ্বাস কের, তখন শাস্ত্র ছাড়াও িবশ্বাস করুক। 
িকন্তু তবুও, পল যে িপতরেক ভর্ৎসনা কেরিছেলন ওেদর এই অিভযোেগর অবস্থা-
পিরস্থিিত থেেক ওেদর দেখানো উিচত যে, িপতর ও বািক সকেল যে সুসমাচার আেগ 
উপস্থাপন কেরিছেলন, সেটার পাশাপািশ পল সুসমাচােরর অন্য একটা রূপ যোগ 
কেরিছেলন। িকন্তু ব্যাপারটা হলো এ, যেেহতু িতিন িনর্যাতক থেেক প্রচারেক রূপান্তিরত 
হেয়িছেলন, সেজন্য িতিন ভাইেদর দ্বারা ভাইেদর কােছ, ভাইেদর মধ্যে থেেক একজন 
ভাই বেলই চািলত হন, এমনিক তােদরই কােছ তােদরই দ্বারা চািলত হন যারা 
প্রেিরতদূতেদর হাত থেেক িবশ্বাস পিরধান কেরিছল। তারপর, যেইভােব িতিন িনেজ 
িববরণ দেন, িতিন িপতরেক দেখবার জন্য যেরুশােলেম িগেয়িছেলন  (ঘ), িনঃসন্দেেহ 
তাঁর ভূিমকার িভত্তিেত ও একই িবশ্বাস ও প্রচারকর্মের অিধকারগুেণ িগেয়িছেলন। তেব, 



যিদ তাঁর প্রচারবাণী কোন রকেমও িবপরীত হত, তাহেল িতিন যে িনর্যাতক থেেক 
প্রচারক হেয়িছেলন, তােত তাঁরা অবশ্যই আনন্দে উচ্ছ্বিসত হেতন না; তাছাড়া, পল যিদ 
িনেজেক িপতেরর প্রিতপক্ষ বেল উপস্থাপন করেতন, তাহেল এজন্য তাঁরা ঈশ্বেরর 
গৌরবকীর্তনও করেতন না  (ঙ)। তাঁরা বরং মেনর িমেলর ও সহভািগতার িচহ্ন রূেপ 
তাঁেক ডান হাত িদেয়িছেলন (চ) এবং িনেজেদর মধ্যে সুসমাচােরর িবচ্ছিন্নতা নয়, কর্ম-
বণ্টেনরই ব্যবস্থা কেরিছেলন, যােত তাঁরা িবিভন্ন ভােব িভন্ন িভন্ন সুসমাচার প্রচার না 
ক’রে বরং িভন্ন িভন্ন লোকেদর কােছ একই সুসমাচার প্রচার কেরন, তথা, িপতর 
পিরচ্ছেিদতেদর কােছ, পল িবজাতীয়েদর কােছ। তারপের িপতরেক এজন্য ভর্ৎসনা করা 
হেয়িছল যে, িতিন িবজাতীয়েদর সঙ্গে জীবনধারণ করার পর, কোন না কোন ব্যক্তির 
সম্মানার্থে তােদর সাহচর্য থেেক িনেজেক িবচ্ছিন্ন করেত শুরু কেরিছেলন; দোষটা 
প্রচারকর্ম সংক্রান্ত নয়, অবশ্যই ভদ্রতা সংক্রান্ত। কেননা এ থেেক এমনটা দেখা গেল না 
যে তাঁর দ্বারা স্রষ্টা ছাড়া অন্য ঈশ্বর, বা মারীয়ার সন্তান ছাড়া অন্য খ্রিষ্ট, বা পুনরুত্থান 
ছাড়া অন্য প্রত্যাশা প্রচািরত হল।


২৪। পেলর সেই িশক্ষাবাণী, যা খ্রিষ্টিবশ্বাস, সেসম্পর্কে

আমার এমন সৌভাগ্য হয়িন, আসেল আমার বলা উিচত, আমার এমন দুর্ভাগ্য 

হয়িন যে, আিম প্রেিরতদূতেদর পরস্পর লড়াইেত আহ্বান করব। িকন্তু, যেেহতু সেই 
িবকৃত মেনর মানুেষরা আেগকার ধর্মতত্ত্বেক সন্দেহমূলক বেল দেখাবার লক্ষ্যে 
উপরোল্লিিখত সেই ভর্ৎসনার ব্যাপাের বাধা িদচ্ছে, এজন্য কেমন যেন িপতেরর 
সমর্থেনই এই উত্তর দেব যে, পলও বেলিছেলন যে, সকেলর কােছ িতিন সবিকছু 
হেয়িছেলন, ইহুদীেদর কােছ ইহুদী, ইহুদী-নয় যারা, তােদর কােছ ইহুদী-নয়, যেন িতিন 
সকলেক জয় করেত পােরন (ক)। অতএব, কাল, ব্যক্তি-িবেশষ ও কারেণর খািতের ওরা 
এমন িবষয়গুলো ভর্ৎসনা করত যা, কাল, ব্যক্তি-িবেশষ ও কারেণর খািতের িনেজরাই 
পালন করেত দ্বিধা করত না। [উদাহরণ যোেগ,] কেমন যেন িপতরও পলেক ভর্ৎসনা 
করেতন যেেহতু পল পিরচ্ছেদন িনেষধ করা সত্ত্বেও িনেজই িতমিথেক পিরচ্ছেিদত 



কিরেয়িছেলন। দূর তারা যারা প্রেিরতদূতেদর িবচার কের। এিট ভালো যে, সাক্ষ্যমরেণ 
িপতর ও পল সমকক্ষ হেয় উেঠেছন (খ)।


এিদেক, যিদও পল তৃতীয় স্বর্গেও উপনীত হেয় ও পরমেদেশ উন্নীত হেয়  (গ) 
সেখােন িকছু না িকছু শুেনিছেলন, তবু তেমনটা মেন হয় না যে, সেই সমস্ত িকছু এমন 
যা তাঁেক অন্য ধরেনর ধর্মতত্ত্বের প্রিশক্ষক বেল িচহ্নিত করেত পাের, কেননা সেই সমস্ত 
িকছু এমন ধরেনরই িছল যা কোন মানুেষর উপকাের আসেত পারত না। আর সেই সমস্ত 
িকছু যা িবষেয় আিম িকছু জািন না, তা যিদ কারও কােছ জ্ঞাত হেয় থােক বা কোন 
ভ্রান্তমত যিদ এমনটা বেল সেটা িঠক সেই সমস্ত িকছুই অনুসরণ করেছ, তাহেল, হয় 
পল সেই রহস্যেক ধিরেয় দেওয়ার দােয় দোষী হেয় দাঁড়ান, না হয় অন্য এমন মানুষেক 
দেখােত হেব যে মানুষ পরবর্তীকােল পরমেদেশ উপনীত হেয়িছল ও তােক সেই সমস্ত 
িকছু ব্যক্ত করেত দেওয়া হেয়িছল যা পেলর পক্ষে উচ্চারণ করা উিচত িছল না।


২৫। িযশুর যেমন ইচ্ছা, প্রেিরতদূেতরা সেই অনুসােরই সবই জানেতন

িকন্তু, আিম যেমন বেলিছলাম, সেই অনুসাের, এই যে সেই একই উন্মাদনা! কেননা 

ওরা এ স্বীকার করেত করেত যে, প্রেিরতদূেতরা কোনও িবষেয়ই অজ্ঞ িছেলন না ও 
পরস্পর িবরোধী কোনও ধর্মতত্ত্বও প্রচার কেরনিন, তবু এও স্বীকার কের যে, 
প্রেিরতদূেতরা সকল মানুষেক সবিকছু প্রকাশ কেরনিন, অর্থাৎ, িকছুটা তত্ত্ব ব্যক্ত 
কেরিছেলন প্রকাশ্যে ও সবার কােছ, ও িকছুটা তত্ত্ব গোপেন ও অল্প কেয়কজেনর কােছ; 
কারণ [ওরা নািক বেল,] পল িতমিথেক উদ্দেশ কের একথাও ব্যবহার কেরিছেলন, হে 
িতমিথ, সঞ্চয়টা রক্ষা কর (ক), আরও, সেই মূল্যবান সঞ্চয় পালন কর (খ)। সঞ্চয়টা কী? 
সেটা িক উপযোগী এমন িকছু যা অন্য ধরেনর ধর্মতত্ত্বেক িচহ্নিত করেব? নািক সেটা 
সেই িবষয় সংক্রান্ত যা িবষেয় িতিন বেলিছেলন, সবিকছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বেরর 
সাক্ষােত দাঁিড়েয়, এবং িযিন পন্তিউস িপলােতর সাক্ষােত সেই উত্তম স্বীকারোক্তির িবষেয় 
সাক্ষ্য িদেয়িছেলন, সেই খ্রিষ্টিযশুর সাক্ষােত আিম তোমােক এই আেদশ িদচ্ছি, তুিম 
আজ্ঞািট রক্ষা কর (গ)। আচ্ছা, সেই আজ্ঞা কী, ও সেই আেদশ িক? বচনটার আেগর ও 
পেরর কথা থেেক বোঝা যাচ্ছে, এবচেন অস্পষ্ট ও অন্য ধরেনর কোন তত্ত্ব িনিহত নেই, 



বরং িতমিথ িনেজ যা শুেনিছেলন, িঠক তা‑ই। অর্থাৎ, আমার মেত, উক্তি এ, অেনক 
সাক্ষীর সাক্ষােত (ঘ)। আচ্ছা, সেই ‘অেনক সাক্ষী’ বলেত যে মণ্ডলীেক বোঝায়, ওরা যিদ 
একথা অস্বীকার কের, তােত অসুিবধা নেই, কেননা যা ‘অেনক সাক্ষীর সাক্ষােত’ 
উচ্চারণ করা হেয়িছল তা অবশ্যই গোপন িছল না। িকন্তু যা পল ইচ্ছা কেরিছেলন 
িতমিথ করেবন, তা এ িছল, তুিম এসব িকছু এমন িবশ্বস্ত লোকেদর কােছ সম্প্রদান কর 
যারা অন্যান্যেদরও িশক্ষা িদেত উপযুক্ত (ঙ), এই কথাও এমন যুক্তি সমর্থন কের না যার 
িভত্তিেত কথাটােক গোপন ও অন্য ধরেনর সুসমাচার বেল ব্যাখ্যা করেত হেব। কেননা 
যখন িতিন ‘এসব িকছু’ বলেছন, তখন এমন িকছুর কথা বলেছন যা িবষেয় সেসমেয় 
িলখিছেলন। িকন্তু িতিন যিদ অস্পষ্ট বা গোপন িকছুর কথা বলেতন, তেব, িবষয়টা 
বর্তমান না হওয়ায়, িতিন, সেিবষেয় পিরিচত একজনেক উদ্দেশ ক’রে সেটােক ‘এসব’ 
নয়, ‘সেইসব’ বেলই িচহ্নিত করেতন।


২৬। প্রেিরতদূেতরা গোটা মণ্ডলীেক পূর্ণ সত্য িবষেয় িশক্ষা িদেলন

এসবিকছুর পরবর্তী িবষয় িহসােব এমনটা বলেত হত যে, যার উপের িতিন 

সুসমাচার-সেবাকর্মের ভার আরোপ করিছেলন, তার জন্য িতিন এমন আেদশ যোগ 
করেতন যােত, মিণমুক্তা শূকরেদর সামেন, ও যা পিবত্র তা কুকুরেদর সামেন ফেলো 
না (ক), প্রভুর এবচন অনুসাের সেবাকর্মটা সর্বস্থােন ও িনর্বিচাের সম্পািদত না হয়। এটা 
স্পষ্টই যে প্রভু কোনও গোপন রহস্যেক ইঙ্গিত না কের কথা বলিছেলন। িতিন িনেজই 
তো আেদশ কেরিছেলন, তারা অন্ধকাের বা গোপেন যা িকছু শুেনিছল, তা যেন আলোেত 
ও ছােদর উপের প্রচার কের  (খ)। উপমার মধ্য িদেয় িতিন এমন ইঙ্গিত িদেয়িছেলন 
যােত তাঁরা একটামাত্র মোহরও অর্থাৎ তাঁর িনেজর একটামাত্র বাণীেকও গোপন স্থােন 
সুদ-ছাড়া না রােখন (গ)। িতিন িনেজ উপেদশ িদেয় বলিছেলন যে, মোমবািত সাধারণত 
ধামার িনেচ ফেলা হয় না বরং দীপাধােরর উপেরই রাখা হয় যােত ঘেরর সকেলর জন্য 
আলো দেয়  (ঘ)। তেব প্রেিরতদূেতরা আলোর অর্থাৎ ঈশ্বেরর বাণীর ও খ্রিষ্টরহস্যের 
কোনও িকছু লুিকেয় রাখায় যিদ তা পূরণ কের না থােকন, এর কারণ হলো, হয় তাঁরা 
এসব িকছু অবেহলা কেরিছেলন, না হয় কম বুেঝিছেলন। আিম এিবষেয় িনশ্চিত যে, 



তাঁরা কোন ইহুদী বা িবজাতীয় মানুেষর সিহংসতা ভয় পেেতন না; তাই যাঁরা সমাজগৃেহ 
ও গণস্থােন নীরব থাকেতন না, তাঁরা মহত্তর কারেণই মণ্ডলীেত প্রচার করেতন। 
এমনিক, তাঁরা যা ইচ্ছা করিছেলন ইহুদীরা ও িবজাতীয়রা িবশ্বাস করেব, তা যিদ সূক্ষ্ম 
ভােব উপস্থাপন না করেতন, তেব ইহুদীেদর ধর্মান্তিরত করা ও িবজাতীয়েদর আকর্ষণ 
করা তাঁেদর পক্ষে অসম্ভব হত। আরও মহত্তর কারেণ তাঁরা িবশ্বাসী মণ্ডলীগুলোর কাছ 
থেেক িকছুই উিঠেয় নেনিন অল্পজনেদর কােছ তা আলাদা ভােব িবতরণ করার জন্য। 
আর যিদও এমনটা ধের নেওয়া যেেত পাের যে, তাঁরা, বলেত গেেল, আপনজনেদরই 
মধ্যে সেই সমস্ত িবষেয় কথা বলেতন, তবু এটা সম্ভব নয় যে, সেই কথাপোকথন এমন 
িছল যা অন্য এমন িবশ্বাস-মানদণ্ড অনুপ্রেবশ করােব যা, যেটা তাঁরা কাথিলক 
মণ্ডলীগুলোর মধ্যে প্রচার করিছেলন, তা সেটা থেেক িভন্ন ও িবপরীত। তা এমনটা হত, 
তাঁরা কেমন যেন মণ্ডলীেত এক ঈশ্বেরর, ও ঘের অন্য এক ঈশ্বেরর কথা বলেতন, 
প্রকাশ্যে খ্রিষ্টের এক সত্তা ও গোপেন অন্য এক সত্তা বর্ণনা করেতন, ও সকেলর সামেন 
পুনরুত্থােনর এক প্রত্যাশা ও অল্পজনেদর সামেন অন্য এক প্রত্যাশা প্রচার করেতন; 
আর এসব িকছু করিছেলন যিদও িনেজেদর পত্রগুলোেত এ অনুরোধ রাখিছেলন যেন 
সকেল একই কথা বেল ও মণ্ডলীর মধ্যে যেন কোন িবচ্ছেদ ও িবেভদ না থােক  (ঙ), 
কেননা, হয় পল, না হয় অন্যেরা, সবাই একই িবষয় প্রচার করেতন। তাছাড়া, তাঁরা 
যেন সুসমাচার িভন্ন িভন্ন ভােব ব্যবহার না কেরন, সেজন্য একথা স্মরণ করিছেলন যে, 
তোমােদর কথা এ‑ই হোক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; কেননা এর অিতিরক্ত যা, তা সেই 
ধূর্তজন থেেকই আগত (চ)।


২৭। প্রৈিরিতক পরম্পরা িনখুঁৎ ও অখণ্ডনীয়।

অতএব, যেেহতু এ অিবশ্বাস্য যে, যা প্রচার করার কথা, হয় প্রেিরতদূেতরা সেটার 

পূর্ণাঙ্গতা িবষেয় অজ্ঞ িছেলন, না হয় পুরো িবশ্বাস-মানদণ্ড ব্যক্ত করার ব্যাপাের তাঁরা 
অকৃতকার্য হেলন, সেজন্য এসো, একটু দেিখ যিদ প্রেিরতদূেতরা, হয় তো সরলভােব ও 
পুরোভােব, সেই সমস্ত িকছু প্রচার করেত করেত, প্রেিরতদূেতরা যা উপস্থাপন 
কেরিছেলন, মণ্ডলীগুলো িনেজেদর দোেষ তা অন্যভােব গ্রহণ কেরিছল। তুিম দেখেত 



পােব, সন্দেহজনক এসমস্ত প্ররোচনা ভ্রান্তমতপন্থীেদর দ্বারা উপস্থাপন করা হেয়েছ। 
মণ্ডলীগুলো যে প্রেিরতদূত দ্বারা ভর্ৎসনা করা হেয়িছল, ওরা তা‑ই মেন রােখ, তথা, হে 
িনর্বোধ গালাতীেয়রা, কেইবা তোমােদর জাদু কেরেছ?  (ক), আরও, আহা, তোমরা 
সুন্দরভােবই দৌড়োচ্ছিেল; কে তোমােদর বাধা িদল? (খ), এমনিক পত্রের শুরুর একথা, 
আিম এেত আশ্চর্যান্বিত যে, অনুগ্রেহ িযিন তোমােদর আহ্বান কেরেছন, তোমরা এত 
শীঘ্রই তাঁেক ছেেড় অন্য এক সুসমাচােরর িদেক িফের িগেয়ছ  (গ)। একই প্রকাের ওরা 
মেন রােখ সেই কথা যা কিরন্থীয়েদর কােছ লেখা হেয়িছল, অর্থাৎ তারা এখনও এমন 
মাংসময় মানুষ যােদর দুধ খাওয়ানো দরকার, যেেহতু তারা এখনও শক্ত মাংস সহ্য 
করেত অক্ষম (ঘ), এমনিক তারা মেন করত তারা িকছু জােন, যখন যেভােব জানা উিচত 
সেইভােব তারা এখনও িকছুই জানেত পােরিন (ঙ)। যখন ওরা এ অিভযোগ তোেল যে, 
মণ্ডলীগুলোেক ভর্ৎসনা করা হেয়িছল, তখন ওরা এটাও ধের িনক যে, [সেই ভর্ৎসনার 
ফেল] মণ্ডলীগুলো িনেজেদর অপরাধ মেেন িনেয় িনেজেদর শুদ্ধ কেরিছল। ওরা সেই 
মণ্ডলীগুলোর কথাও মেন রাখুক, যােদর িবশ্বাস, জ্ঞান ও জীবনধারণ িবষেয় প্রেিরতদূত 
আনন্দিত ও ঈশ্বরেক ধন্যবাদ জানান, কেননা এ মণ্ডলীগুলো আজও সেই মণ্ডলীগুলোর 
সঙ্গে িমিলত যেগুলোেক এক ও একই িবশ্বাস-পরম্পরা িবষেয় ভর্ৎসনা করা হেয়িছল।


২৮। সেই িবশ্বাস-পরম্পরা যা সর্বমণ্ডলীেত এক

তেব এটা মেেন নাও যে, সবাই ভ্রান্ত হেয়িছল। হ্যাঁ, সাক্ষ্যদােন প্রেিরতদূত ভ্রান্ত 

হেয়িছেলন, কোন মণ্ডলীেক সত্যে চালনার ব্যাপাের পিবত্র আত্ম সেই মণ্ডলীেক সম্মান 
দেখানিন যিদও িতিন িঠক এলক্ষ্যেই খ্রিষ্ট দ্বারা প্রেিরত হেয়িছেলন  (ক) ও এলক্ষ্যে 
িপতার কােছ তাঁেক চাওয়া হেয়িছল িতিন যেন হন সত্যের িশক্ষাগুরু (খ); হ্যাঁ, ঈশ্বেরর 
গৃহাধ্যক্ষ িযিন, খ্রিষ্টের প্রিতিনিধ িযিন, িতিন িনেজর কর্তব্য অবেহলা কেরিছেলন, কারণ 
িতিন িনেজ প্রেিরতদূতেদর দ্বারা যা যা প্রচার করিছেলন, িতিন এমনটা িদেয়িছেলন, 
মণ্ডলীগুলো সময় সময় তা িভন্ন িভন্ন ভােব বুঝেব। এ িক সম্ভব যে, ততগুলো ও তত 
বড় মণ্ডলী এক ও একই িবশ্বাস ক্ষেত্রে পথভ্রান্ত হেব? যখন বহু ঘটনার মধ্যে একটাও 
এক ও একই ফলাফল জন্মােত পাের না, তখন এটাও আবশ্যক যে, মণ্ডলীগুলোেত 



ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে একটা ভুল িভন্ন িভন্ন ভােব প্রকাশ পােব। তথািপ, যা িকছু অেনেকর 
মধ্যে িবস্তৃত, তা যখন দেখা যায় তা এক ও একই, তখন তা ভ্রান্তির নয়, পরম্পরারই 
ফলাফল। অতএব, পরম্পরা সম্প্রদান কেরিছেলন যাঁরা, তাঁরা যে ভ্রান্ত হেয়িছেলন, 
একথা বলবার মত িক দুঃসাহসী এমন কেউ থাকেত পাের?


২৯। সত্য ভ্রান্তমতপন্থীেদর হােত ন্যস্ত হয়িন

ভুলভ্রান্তি যেইভােব দেখা িদল না কেন, তবু সেটা তত সময় সর্বত্র রাজত্ব করল যত 

সময় কোন ভ্রান্তমত িছল না। মুক্তিলাভ করার জন্য সত্যেক কোন না কোন মার্কিওনপন্থী 
ও ভােলন্তিনুসপন্থীর অেপক্ষায় থাকেত হল। সেই সময়কাল ধের সুসমাচার ভুলভােবই 
প্রচািরত হচ্ছিল, মানুষ ভুলভােব িবশ্বাস করিছল, সেই হাজার হাজার মানুষ ভুলভােব 
অবগািহত হচ্ছিল, ততখািন িবশ্বাস-কর্ম ভুলভােব সম্পাদন করা হচ্ছিল, ততখািন 
পরাক্রম-কর্ম, ততখািন অনুগ্রহদান ভুলভােব কার্যকর হচ্ছিল, ততখািন যাজনকর্ম, 
ততখািন সেবাকর্ম ভুলভােব অনুশীলন করা হচ্ছিল, পিরেশেষ, ততখািন সাক্ষ্যমর 
ভুলভােব মাল্যভূিষত হচ্ছিেলন। অন্যথা, যিদ ভুলভােব ও উদ্দেশ্যিবহীন ভােব িকছুই 
করা হয়িন, তাহেল এ কেমন হেত পাের যে, ঈশ্বর সংক্রান্ত সেই সবিকছু তখনই 
গিতশীল হেত লাগল যখন সেই সবিকছু যে কোন্‌ ঈশ্বর সংক্রান্ত তা জানা িছল না? এ 
কেমন হেত পাের যে, খ্রিষ্টেক খুঁেজ পাবার আেগও খ্রিষ্টিয়ােনরা িবদ্যমান িছল, ও সত্য 
ধর্মতত্ত্বের আেগ ভ্রান্তমতগুলো িবদ্যমান িছল? না, বরং যেমন সব ক্ষেত্রে সত্য িনেজর 
প্রিতমূর্তির অগ্রবর্তী, তেমিন সাদৃশ্যটা বাস্তবতার পরবর্তী। তবু ভ্রান্তমত যে িনেজর 
ধর্মতত্ত্বের আেগ দেখা িদল, একথা যুক্তির বাইের, একারেণও যে, ধর্মতত্ত্বই আেগ থেেক 
বেলিছল এমন ভ্রান্তমেতর উদ্ভব হেব যা িবষেয় সাবধান থাকেত হেব। যে মণ্ডলী তেমন 
সত্যের অিধকারী িছল, সেই মণ্ডলীর কােছ লেখা হেয়িছল (হ্যাঁ, ধর্মতত্ত্ব িনেজই িনেজর 
মণ্ডলীর কােছ পত্র িলখেছন!), ‘তোমােদর কােছ যে সুসমাচার আমরা প্রচার কেরিছ, 
যিদও স্বর্গ থেেক আগত কোন দূত সেিট ছাড়া অন্য সুসমাচার প্রচার কের, সে অিভশপ্ত 
হোক (ক)।




৩০। ভ্রান্তমতগুলো মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বের পেরই অিবর্ভূত হেয়িছল

তেব পন্তেসর সেই সােরং, স্তোয়া-মতবােদর আগ্রহী ছাত্র সেই মার্কিওন সেসময় 

কোথায় িছল? প্লেটো-মতপন্থী সেই ভােলন্তিনুস সেসময় কোথায় িছল? কেননা এ স্পষ্ট 
যে, সেই লোেকরা তত িদন আেগর মানুষ নয়, মোটামুিট আন্তিননুেসর রজত্বকােলরই 
মানুষ িছল, এবং এটাও জানা কথা যে, ওরা আেগ, ধন্য এেলউেথরুেসর (ক) িবশপত্বে, 
রোম মণ্ডলীেত, িছল কাথিলক মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বে িবশ্বাসী, যে পর্যন্ত ওেদর অক্লান্তিকর 
কৌতূহেলর কারেণ একািধকবার িবচ্যুত করা হেয়িছল। আর সেই মার্কিওন, যে দু’শ 
রুপোর টাকা মণ্ডলীেত এেনিছল, তা সঙ্গে কের িনেয় চেল গেিছল। অবেশেষ িচরস্থায়ী 
িবচ্যুিতেত িবচ্যুত হেয় ওরা িনেজেদর ধর্মতত্ত্বসমূেহর িবষ ছিড়েয় িদেয়িছল। একথা 
সত্য যে, পরবর্তীকােল মার্কিওন অনুতাপ স্বীকার কের তােক দেওয়া প্রায়শ্চিত্ত মেেন 
িনল, অর্থাৎ সে যে যে মানুষেক িবনােশর পেথ আকর্ষণ কেরিছল, সে তােদর সকলেক 
মণ্ডলীেত িফিরেয় আনেল তেবই পুনর্মিলন লাভ করেব; িকন্তু এেত মৃত্যু দ্বারা বাধাগ্রস্ত 
হেয়িছল।


বাস্তিবক ভ্রান্তমত যে দেখা দেেব তা আবশ্যকই িছল  (খ), িকন্তু ভ্রান্তমত আবশ্যক 
বলেত ভ্রান্তমত যে ভাল তা বোঝায় না, কেননা অনর্থ দেখা দেওয়াও আবশ্যক। এও 
আবশ্যক িছল যে, প্রভুর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা করা হেব, িকন্তু সেই িবশ্বাসঘাতকেক 
িধক্ (গ)‌। তাই এক্ষেত্রেও কেউই যেন ভ্রান্তমেতর পক্ষে কথা না বেল।


িকন্তু আেপল্লেেসর বংশ সম্পর্কেও িকছু বলা দরকার আেছ। তার িশক্ষক ও 
গঠনকারী মার্কিওেনর তুলনায় সে প্রাচীন িবষয়গুলোর তত অনুগামী িছল না; িকন্তু তবু 
একটা স্ত্রীলোেক পিতত হেয় মার্কিওেনর কৌমার্য-সমর্থন ত্যাগ ক’রে িনেজর 
পিবত্রতম (ঘ)‌ গুরুর দৃষ্টির আড়ােল আেলক্সান্দ্রিয়ায় আশ্রয় নেয়। কেয়ক বছর পর সে 
সেখান থেেক িফের আেস, িকন্তু আেগর চেেয় ভাল নয়; শুধু এক্ষেত্রে তার উন্নিত হয় 
যে, সে মার্কিওনপন্থী আর নয়; বরং আর এক স্ত্রীলোেকর সােথ, ইিতমধ্যে 
উপরোল্লিিখতা সেই কুমারী িফলুেমেনর সােথই সে লেেগ যায়; সেই যে িফলুেমেন 
পরবর্তীকােল িবশাল বেশ্যা হেয় ওঠার কথা। সেই িফলুেমেনর তেেজ প্রভাবান্বিত হেয় 
আেপল্লেস সেই ‘প্রকািশত বাক্য’ রচনা কের যা সেই স্ত্রীলোক থেেক িশেখিছল। এখনও 



কেউ না কেউ আেছ যারা তােদর কথা স্মরণ কের, তথা তােদর প্রকৃত িশষ্য ও 
উত্তরসূরী, যার জন্য এমনটা বলা যায় না যে সেই দু’জেনর একটা বংশ হয়িন। অথচ 
এরা সকেল তােদর িনেজেদর কর্ম দ্বারা দণ্ডিত, সেইভােব যেভােব প্রভু বেলিছেলন। 
কেননা যেেহতু মার্কিওন নূতন িনয়ম পুরাতন িনয়ম থেেক িবযুক্ত কেরিছল, সেজন্য সে 
যা িবযুক্ত কেরিছল তা থেেক সে পরবর্তী, কেননা সে যা িবযুক্ত কেরিছল, তা যিদ আেগ 
যুক্ত না হত, তেব সে তা িবযুক্ত করেত পারত না। সুতরাং িবযুক্তির আেগ যুক্ত হওয়ায় 
সেটার পরবর্তী িবযুক্তিই প্রমািণত কের যে, সেই িবযুক্তি যে সাধন কেরিছল সেও 
পরবর্তীকালীন। একই প্রকাের ভােলন্তিনুস অপব্যাখ্যা করেত করেত ও িনঃসন্দেেহ 
[শাস্ত্রের] পাঠ্যও পিরবর্তন করেত করেত পূর্ববর্তী ত্রুিটর িভত্তিেতই সেই পিরবর্তন 
ঘটাচ্ছে, আর এেত সে প্রমাণ কের যে, সেই পুঁিথগুলো অন্য রকম িছল।


আমরা এই সত্য-ভ্রষ্টকারীেদর কথা উল্লেখ কেরিছ কারণ অন্যান্যেদর তুলনায় 
এরাই িছল সবেচেয় নাম করা ও পিরিচত ব্যক্তি। তথািপ িনিগিদউস নামক একটা লোক, 
হের্মেগেনস (ঙ)‌, ও আরও বেশ কেয়কজন রেয়েছ যারা এখনও প্রভুর পথ িবকৃত করেত 
করেত ঘুের বেড়ায়। ওরা আমােক দেিখেয় িদক কোন্‌ অিধকােরর িভত্তিেত ওরা বেিরেয় 
িগেয়েছ। ওরা যিদ অন্য কোন ঈশ্বরেক প্রচার কের, তেব যাঁর িবরুদ্ধে ওরা প্রচার কের, 
কেমন কের ওরা সেই ঈশ্বেরর িবষয়গুলো, লেখাগুলো ও নামগুলো ব্যবহার কের? িকন্তু 
িতিন একই ঈশ্বর হেল তেব কেমন কের ওরা তাঁেক অন্য রকম ভােব ব্যবহার কের? 
ওরা িনেজরা যে প্রেিরতদূত, সেিবষেয় প্রমাণ িদক। ওরা একথা মেেন িনক যে খ্রিষ্ট 
দ্বিতীয় বােরর মত নেেম এেসেছন, দ্বিতীয় বােরর মত িনেজই িশক্ষাদান কেরেছন, দু’ 
দুবার ক্রুশিবদ্ধ হেয়েছন, দু’ দুবার মারা গেেছন, দু’ দুবার পুনরুত্থিত হেয়েছন। কেননা 
প্রেিরতদূতেদর ব্যাপাের খ্রিষ্ট িঠক এভােবই ব্যবহার কের থােকন, অর্থাৎ িতিন তাঁেদর 
িবেশষভােব এমন প্রতাপ দান কের থােকন যা দ্বারা তাঁরা সেই একই িচহ্নকর্ম সাধন 
করেবন যা িনেজই সাধন কেরিছেলন। আহা আমার কেমন ইচ্ছা, তাঁেদর পরাক্রম-
কর্মসমূহও দাঁড় করানো হোক; িকন্তু না, কেননা এ দ্বারা আিম ওেদর সেই সবেচেয় বড় 
শক্তি মেেন িনতাম যা দ্বারা ওরা প্রেিরতদূতেদর সঙ্গে প্রিতযোিগতা করেছ। কেননা 
প্রেিরতদূেতরা মৃতেদর পুনরুজ্জীিবত করেতন, এরা জীিবতেদর মৃত্যুর হােত তুেল দেয়।




৩১। উত্তম বীেজর উপমা

তথািপ আমােক পার্শ্ববর্তী এ িবষেয় থেেক, সত্য যে িমথ্যার পূর্ববর্তী ও িমথ্যা যে 

সত্যের পরবর্তী িবষয়টায় িফের আসেত দেওয়া হোক। আমার বক্তব্যের পক্ষসমর্থেন 
সেই উপমা-কািহনী থেেকও যুক্তি যোগাব যা সবিকছুর আেগ গেমর সেই উত্তম বীজ 
উপস্থাপন কের যা প্রভু দ্বারা বোনা হেয়িছল, িকন্তু পের ফসেলর সেই ভেজাল হািজর 
করায় যা শত্রু সেই িদয়াবল দ্বারা অনর্থক শ্যামাঘাস বোনায় সািধত হেয়িছল। কারণ এ 
উপমা উপযুক্ত ভােব ধর্মতত্ত্বগুলোর পার্থক্য তুেল ধের, কেননা অন্যত্রও প্রভুর বাণীেক 
বীেজর সঙ্গে তুলনা করা হয় (ক)। সুতরাং, বর্ণনাগুলোর খোদ অনুক্রম থেেক এ স্পষ্ট 
প্রকাশ পায় যে, যা িকছু প্রথম বোনা হেয়িছল তা প্রভুরই ও সত্য, অপরিদেক যা িকছু 
পের অনুপ্রেবশ করানো হেয়িছল তা বিহরাগত ও িমথ্যা। এই রায় পরবর্তীকালীন সেই 
সমস্ত ভ্রান্তমেতর িবপক্ষেও দাঁড়ােব যেগুলো িনজ িনজ পক্ষে সত্যেক দািব করার মত 
অভ্যন্তের কোন সংগিত রােখ না।


৩২। ভ্রান্তমতগুলো প্রৈিরিতক ধারাবািহকতা থেেক িনর্গত নয়।

তাছাড়া, এমন ভ্রান্তমত যিদ থােক যা দুঃসাহস ক’রে প্রৈিরিতক কােলই িনেজেক 

অনুপ্রিবষ্ট কের যােত এদ্বারা এমনটা মেন হেত পাের যে, প্রেিরতদূতেদর সমেয় উপস্থিত 
িছল িবধায়ই সেটা প্রেিরতদূতেদর দ্বারা সম্প্রদান করা হেয়েছ, তাহেল আমরা বলেত 
পাির, সেগুলো িনেজেদর মণ্ডলীগুলোর উৎস দেিখেয় িদক, আিদ থেেক ধারাবািহকতা 
বজায় রেেখ ধােপ ধােপ বেেয় বেেয় একাল পর্যন্ত নেেম এেস িনজ িনজ িবশপ-ক্রমন্বয় 
এমন ভােব ব্যক্ত করুক যােত কের তােদর প্রথম িবশপ প্রেিরতদূতেদর বা প্রৈিরিতক 
ব্যক্তিত্বসমূেহর একজনেক িনজ িনজ প্রিতষ্ঠাতা বা পূর্বসূরী বেল দেখােত পােরন, িকন্তু 
এমন একজনেক চাই িযিন প্রেিরতদূতেদর সঙ্গে একমত হেয় থাকেলন। কেননা 
এভােবই প্রৈিরিতক মণ্ডলীগুলো িনজ িনজ িবশপগণনা হস্তান্তিরত কের থােক; যেমন 
সেই স্মির্না মণ্ডলী যা একথা উল্লেখ কের যে, পিলকার্প যোহন দ্বারা িনযুক্ত হেয়িছেলন; 
যেমন সেই রোম মণ্ডলীও যার কথা অনুসাের ক্লেেমণ্টেক িপতর দ্বারা িবশপপেদ 
শ্রেিণভুক্ত করা হেয়িছল (ক)। আর িঠক এইভােব বািক যত মণ্ডলীও সেইমত িনজ িনজ 



আিদিবশপ িহসােব এমন একজনেক উপস্থাপন কের িযিন প্রেিরতদূতেদর দ্বারা 
িবশপপেদ িনযুক্ত হেয়েছন িবধায় তারা তাঁেক প্রৈিরিতক বীেজর হস্তান্তরকারী বেল গণ্য 
কের।


ভ্রান্তমতপন্থীরা তেমন িকছু তৈির করুক। কেননা ধর্মিনন্দা করার পর চেষ্টা করার 
মত িবধানিবরুদ্ধ আর এমন িক কাজ ওেদর আেছ? িকন্তু তেমনটা সাধন করেলও ওরা 
এক ধােপও এগোেব না; কেননা প্রেিরতদূতেদর ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে িনেজেদর ধর্মতত্ত্বেক 
মেলাবার পর সেই ধর্মতত্ত্ব িনেজই িনেজর িবিভন্নতা ও বৈপরীত্ব দ্বারা ওেদর ঘোষণা 
করেব, কোনও প্রেিরতদূত ও কোনও প্রৈিরিতক ব্যক্তিত্ব সেটার উদ্ভাবক নন; কেননা, 
যেমন প্রেিরতদূেতরা এমনটা শেখােতন না যা পরস্পর িবরোধী, তেমিন প্রৈিরিতক 
ব্যক্তিত্বগণও এমন ধর্মিশক্ষা ব্যক্ত করেতন না যা প্রেিরতদূতেদর িশক্ষা থেেক িভন্ন, যিদ 
না প্রেিরতদূতেদর দ্বারা িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয়িছেলন যাঁরা, তাঁরা িবপরীত িকছু প্রচার করেতন। 
সুতরাং সেই মণ্ডলীগুলো দ্বারা ওেদর তেমন পরীক্ষার অধীন করা হেব, যে মণ্ডলীগুলো 
িনজ িনজ প্রিতষ্ঠাতা িহসােব কোনও প্রেিরতদূতেক বা প্রৈিরিতক কোন ব্যক্তিত্বেক 
উপস্থাপন কের না (যেেহতু সেই মণ্ডলীগুলো অেনক িদন পেরর মণ্ডলী, হ্যাঁ, বাস্তব 
ক্ষেত্রে মণ্ডলীগুলোেক িদেন িদেনই স্থাপন করা হচ্ছে), তবু এক‑ই িবশ্বােস একমত 
হওয়ায় সেই মণ্ডলীগুলো ধর্মতত্ত্বে কেমন যেন সমরক্তেরই িভত্তিেত কম প্রৈিরিতক বেল 
পিরগিণত নয়।


অতএব, আমােদর প্রৈিরিতক মণ্ডলীর এপরীক্ষা দু’টো যাচাইকৃত হেয় এসমস্ত 
ভ্রান্তমত প্রমাণ িদক, কেমন কের তারা িনেজেদর প্রৈিরিতক বেল গণ্য করেত পাের। 
িকন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা প্রৈিরিতকও নয়, ও তারা যা নয়, তেমনটাও তারা প্রমাণ করেত 
পাের না। তাছাড়া, যে মণ্ডলীগুলো কোন ক্ষেত্রে প্রেিরতদূতেদর সঙ্গে সংযুক্ত, তেমন 
মণ্ডলীগুলো দ্বারা ওরা শান্তি ও সহভািগতার বন্ধেন গৃহীত নয়, যেেহতু সাক্রােমন্তের (খ) 
িবিভন্নতার কারেণ ওরা কোন ক্ষেত্রেই প্রৈিরিতক নয়।




৩৩। বর্তমানকালীন ভ্রান্তমত সম্পর্কে

এসমস্ত িকছু বােদ আিম এখন সেই ধর্মতত্ত্বগুলো সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন উপস্থাপন 

করেত যাচ্ছি, যেগুলো প্রেিরতদূতেদর আমেল বর্তমান িছল িবধায় সেই প্রেিরতদূতেদর 
দ্বারা অনাবৃত ও িনন্দিত হেয়িছল। কেননা এভােব সেগুলো, একবার যখন দেখানো হেব 
যে, সেসময়ও সেগুলো বর্তমান িছল, িকংবা িছল সেকােলরও বর্তমান ভুলভ্রান্তির চারা, 
তখন আরও সহেজ িনন্দার বস্তু হেব।


কিরন্থীয়েদর কােছ পত্রে পল এমন কেয়কজনেক িচহ্নিত কেরন যারা পুনরুত্থােনর 
কথা অস্বীকার করিছল বা সেিবষেয় সন্দেহ ছড়াচ্ছিল (ক)। তেমন মনোভাব সাদ্দুকীেদরই 
িবিশষ্ট মনোভাব িছল। তথািপ সেটার একটা অংশেক দখল কেরিছল সেই মার্কিওন, 
আেপল্লেস, ভােলন্তিনুস ও সেই অন্যান্যরা যারা মাংেসর পুনরুত্থান লঙ্ঘন করত (খ)। 
গালাতীয়েদর কােছও িলখেত িগেয় পল তােদর িনন্দা কেরন যারা পিরচ্ছেদন ও 
[মোিশর] িবধান পালন করিছল ও সমর্থন করিছল: হেিবওেনর ভ্রান্তমত িঠক তা‑ই। 
িতমিথেক পরামর্শ িদেত িগেয় পল, যারা িববাহ িনেষধ করিছল  (গ), তােদরও ভর্ৎসনা 
কেরন: আচ্ছা, মার্কিওন ও তার অনুগামী সেই আেপল্লেস িঠক তা‑ই সমর্থন কেরিছল। 
একই প্রকাের পল তােদরও আক্রমণ কেরন যারা বলিছল, পুনরুত্থান ইিতমধ্যে 
ঘেটেছ (ঘ); কথাটা ভােলন্তিনুসপন্থীরাও িনজস্ব ধারণা বেল সমর্থন কেরিছল। আর যখন 
পল সেই সীমাহীন বংশতািলকা  (ঙ) এর কথা উল্লেখ কেরন, তখন সেই ভােলন্তিনুেসর 
পিরচয় পাওয়া যায় যার মেত নতুন নাম-িবিশষ্ট, এমনিক কেবল এক নামও-িবিশষ্ট নয় 
একটা এওন (চ) (সেই এওন যেই হোক না কেন) িনেজর কৃপা থেেক অনুভূিত ও সত্য 
জিনত কের; এবং এই অনুভূিত ও এই সত্য একইভােব িনজ িনজ থেেক সেই বাণী ও 
জীবন উৎপন্ন কের, যেগুলো মানব ও মণ্ডলীেক জিনত কের। তেমন প্রাথিমক অষ্টক 
থেেক আরও দশটা এওন িনর্গত হয়, এবং শেেষ বািক বারোটারও উদ্ভব হয় যেগুলো 
অপরূপ নােমর অিধকারী: এেত সেই ত্রিশ এওন সংক্রান্ত রূপকথার সমাপ্তি। আর যারা 
আদীম শক্তিগুলোর সেবা কের  (ছ), তােদর তেমন মনোভাব অগ্রাহ্য ক’রে একই 
প্রেিরতদূত হের্মেগেনেসর কেয়কটা অিভমত দেখান, সেই যে হের্মেগেনস জড়বস্তু যে অ-
সঞ্জাত তেমন ধারণা অনুপ্রেবশ কিরেয় তা অ-সঞ্জাত ঈশ্বেরর সঙ্গে তুলনা কের, আর 



এভােব উপাদানগুলোর মাতােক ঐশ্বিরক পর্যােয় উন্নীত ক’রে সে তারই সেবা করেত 
পাের যােক সে ঈশ্বেরর সমতুল্য কের।


এিদেক যোহন ঐশপ্রকাশ পুস্তেক আেদশ কেরন, যারা প্রিতমার কােছ উৎসর্গ-করা 
খাদ্য খায় ও ব্যিভচার কের, তােদর যেন শাস্তি দেওয়া হয় (জ)। তাছাড়া এখনও অন্য 
রকম িনকোলাসপন্থীরা রেয়েছ; তােদর ‘গায়ানা ভ্রান্তমত’(ঝ) বলা হয়। িকন্তু আপন পত্রে 
িতিন িবেশষভােব তােদরই খ্রিষ্টৈবরী বেল িচহ্নিত কেরন যারা অস্বীকার করিছল খ্রিষ্ট 
মাংেস এেসিছেলন ও যারা এমনটা মেন করিছল না যে, িযশু স্বয়ং ঈশ্বেরর পুত্র (ঞ); 
প্রথম অিভমতটা মার্কিওন দ্বারা, ও দ্বিতীয় অিভমতটা হেিবওন দ্বারা সমর্থন করা 
হেয়িছল। িকন্তু িশমোেনর যে জাদুিবদ্যা স্বর্গদূত-পূজােক উপস্থাপন করিছল, তা 
প্রকৃতপক্ষে প্রিতমাপূজা পালনকারীেদর মধ্যে পিরগিণত িছল ও প্রেিরতদূত িপতর দ্বারা 
সেই িশমোেনই িনন্দিত হেয়িছল (ট)।


৩৪। প্রৈিরিতক কােলর ভ্রান্তমতসমূহ সম্পর্কে

আমার মেত এগুলোই নানা জােতর সেই িবকৃত ধর্মতত্ত্বগুলো যেগুলো সম্পর্কে 

আমরা প্রেিরতদূতেদর িনেজেদরই কাছ থেেক িশেখিছ যে, সেগুলো প্রেিরতদূতেদর 
আমেল িবদ্যমান িছল। তাসত্ত্বেও ততগুলো জঘন্য িবচ্ছিন্নতার মধ্যে এমন একটাও পাই 
না যা িনিখল িবশ্বের স্রষ্টা িহসােব ঈশ্বর সম্পর্কে িববাদ সৃষ্টি কেরেছ। দ্বিতীয় এক 
ঈশ্বরেক অনুমান করার মত দুঃসাহসী কেউই িছল না। িপতার চেেয় পুত্রেরই সম্পর্কে 
সন্দেহ আরও সহেজ জেেগ উঠত, সেপর্যন্ত যেপর্যন্ত সেই মার্কিওন স্রষ্টােক ছাড়া অন্য 
এমন ঈশ্বরেক অনুপ্রেবশ করাল িযিন কেবল মঙ্গলময়তারই ঈশ্বর। আেপল্লেস স্রষ্টা ও 
িবধােনর ও ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িহসােব অিনর্দিষ্ট এমন একটা দূতেক কেরিছল যে দূত 
মহত্তর এক ঈশ্বেরর গৌরবময় দূত; সে নািক বলিছল, সেই ঈশ্বর িছেলন অগ্নিময়। 
ভােলন্তিনুস তার সেই এওনগুলো ছিড়েয় িদল, ও একটামাত্র এওেনর পাপেক স্রষ্টা 
ঈশ্বেরর উৎপত্তির মূলকারণ বেল িচহ্নিত করল।


সেই এওনগুলোর কােছ ছাড়া ও এগুলোর আেগ অন্য কারও কােছও ঈশ্বরত্বের সত্য 
প্রকািশত হয়িন, আর এগুলো অবশ্যই সেই িদয়াবেলর কাছ থেেক িবেশষ সম্মান ও 



পূর্ণতর মর্যাদা প্রাপ্ত হলো, সেই যে িদয়াবল এেতও ঈশ্বেরর সঙ্গে প্রিতযোিগতা করেত 
ইচ্ছুক িছল যােত ধর্মতত্ত্বগুলোর িবেষর মাধ্যেম সে তা িনেজই করেত পাের যা ঈশ্বর 
বেলিছেলন তা করা যায় না, তথা, গুরুর চেেয় িশষ্যেদরই বড় করা (ক)। সেজন্য সমস্ত 
ভ্রান্তমত িনেজেদর জন্য সেই কাল বেেছ িনক যেকােল িনেজরা দেখা দেেব; িকন্তু সেই 
কাল তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় যেেহতু সেই ধর্মতত্ত্বগুলো সত্য থেেক উদ্গত নয়, এবং 
প্রেিরতদূতেদর আমেল যা যা িছল না, তা এখনও প্রেিরতদূতেদর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হেত 
পাের না। কেননা যিদ সেগুলো সত্যিই [প্রেিরতদূতেদর আমেল] িবদ্যমান হেয় থাকত, 
তাহেল সেগুলোর নাম এখনও পিরিচত হত যােত সেগুলোেক দমনও করা যেেত 
পারত। বাস্তিবকই, যে ভ্রান্তমতগুলো প্রেিরতদূতেদর আমেল িবদ্যমান িছল, এক একটার 
নাম উল্লেখ করা মাত্রই সেগুলো িনন্দিত হয়। তাই যিদ এমনটা হয় যে, যে 
ভ্রান্তমতগুলো প্রেিরতদূতেদর আমেল রূঢ় অবস্থায় িবদ্যমান িছল, সেগুলো আজ মার্জিত 
অবস্থায়ই িবদ্যমান, তাহেল সেগুলো িঠক একারেণই িনন্দার বস্তু। আর যিদ এমনটা হয় 
যে সেগুলো অন্যই িছল িকন্তু পরবর্তীকােল িভন্ন িভন্ন রূপ ধের উদ্গত হলো, ও সেগুলো 
থেেক কেবল িকছুটা িকছুটা ধারণ কের িনল, তাহেল আেগকারগুলোর সঙ্গে িশক্ষাদােনর 
ব্যাপাের একমত হওয়ায় অবশ্যই একই িনন্দার অংশী হেব, উপের উল্লিিখত সেই 
পরবর্তী-িনর্দেশক িনয়েমর িভত্তিেত  (খ), যা অনুসাের যিদও সেগুলো দণ্ডিত ধর্মতত্ত্বের 
যেকোন সহভািগতা থেেক মুক্ত, তবু কােলর িভত্তিেতই ইিতমধ্যে িবচািরত হত, যেেহতু 
প্রেিরতদূতেদরও দ্বারা উল্লিিখত না হওয়ায় মহত্তর কারেণ িবকৃত। এ থেেক এমনটা 
আরও দৃঢ়তর হেয় উেঠ যে, এগুলোই সেই ভ্রান্তমত যা সেকাল থেেকও দেখা দেেব বেল 
পূর্বঘোিষত হেয়িছল।


৩৫। ভ্রান্তমেত সত্যের বীজ থাকেত পাের না

উল্লিিখত বর্ণনা অনুসাের আমােদর দ্বারা প্ররোিচত ও িনন্দিত হেয় সমস্ত ভ্রান্তমত, 

আর সেই ভ্রান্তমতগুলো প্রেিরতদূতেদর পরবর্তীকালীন বা সমকালীন হোক, িকন্তু 
সেগুলো থেেক িভন্নই হোক, ও সাধারণ বা িবিশষ্ট িনন্দার িভত্তিেত পূর্বদণ্ডিত হোক, হ্যাঁ, 
সমস্ত ভ্রান্তমত দুঃসাহস দেিখেয় একই ধরেনর খািরজ-িনর্দেশ উপস্থাপন করায় আমােদর 



ধর্মিশক্ষার িবরুদ্ধ প্রিতবাদ করুক। কেননা, যখন ওরা আমােদর ধর্মতত্ত্বের সত্য 
অস্বীকার কের, তখন ওেদর এও দেখােত হেব যে, যে িনয়ম দ্বারা ওেদর ভ্রান্তমত খণ্ডন 
করা হলো, আমােদর ধর্মতত্ত্বও এমন ভ্রান্তমত যা একই িনয়ম দ্বারা খণ্ডন করা যায়। 
এবং একই সমেয় ওেদর দেখােত হেব, যে সত্য ওেদর কােছ নেই, আমােদর কোথায় 
সেই সত্যের সন্ধান করেত হেব: এ এমন িবষয় যা ইিতমধ্যে স্পষ্ট হেয় গেেছ।


কােলর িদক িদেয়, আমােদর িবষয়টা পরবর্তীকালীন নয়, বরং সবগুলোর চেেয় 
পূর্ববর্তী; এবং এিবষয়টাই হেয় উঠেব সেই সত্যের সাক্ষ্য, সেই যে সত্য সর্বস্থােন প্রথম 
স্থােনর অিধকারী। আরও, প্রেিরতদূেতরা কোথাও সত্যেক দণ্ডিত কেরন না; না, তাঁরা 
বরং সেটার পক্ষেই দাঁড়ান; এেত প্রমািণত হেব যে, প্রেিরতদূেতরাই সেই সত্যের 
অিধকারী। কেননা যখন তাঁরা যেকোন অদ্ভুত ধারণা দণ্ডিত কেরিছেলন, তখন যে 
ধর্মতত্ত্ব তাঁরা দণ্ডিত কেরন না, এেত তাঁরা দেখান সেটা তাঁেদরই, ও সেইজন্য সেটার 
পক্ষে দাঁড়ান।


৩৬। প্রৈিরিতক মণ্ডলীগুলো প্রেিরতদূতেদর িনেজেদর কণ্ঠ

তেব, িনেজর পিরত্রােণর ব্যাপাের শ্রেয়তর কৌতূহল অনুশীলন করেত ইচ্ছুক যে 

তুিম, সেই তুিম এসো, সেই প্রৈিরিতক মণ্ডলীগুলোেক মূল্যায়ন কর যেগুলোেত 
প্রেিরতদূতেদর স্বকীয় আসন িনজ িনজ স্থােন এখনও প্রাধান্যের অিধকারী, যেগুলোেত 
তাঁেদর সেই প্রামািণক লেখাগুলো এখনও পাঠ করা হচ্ছে, যা তাঁেদর প্রত্যেেকরই কণ্ঠ 
ধ্বিনত করেছ ও প্রত্যেেকরই মুখমণ্ডল প্রদর্শন করেছ। সেই আখাইয়া প্রেদশ তোমার 
কাছাকািছ আেছ: আচ্ছা, সেখােন তোমার জন্য আেছ কিরন্থ; তুিম মািকদিনয়া থেেক 
বেিশ দূের না থাকেল, তেব তোমার জন্য আেছ িফিলপ্পি, আবার তোমার জন্য আেছ 
সেই থেসালোিনকীেয়রা। তুিম এিশয়ায় (ক) পার হেত পারেল তেব তোমার জন্য আেছ 
এেফসস; আর তুিম ইতািলর কাছাকািছ থাকেল তেব তোমার জন্য আেছ সেই রোম যা 
থেেক আমােদর হােত প্রৈিরিতক অিধকার আগত। আহা, কেমন সুখী এই মণ্ডলী যেখােন 
প্রেিরতদূেতরা িনেজেদর রক্তের সঙ্গে িনেজেদর ধর্মতত্ত্ব ক্ষিরত কেরিছেলন, যেখােন 
িপতর প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সমকক্ষতা অর্জন কেরন, যেখােন পল [বাপ্তিস্মদাতা] 



যোহেনর সদৃশ মৃত্যুেত মাল্যভূিষত হন, যেখােন যোহন ফুটন্ত তেেল িনমজ্জিত হওয়ার 
পর িকছুেতই ক্ষিতগ্রস্ত না হেয় সেই দ্বীেপ প্রবািসত হন (খ)।


এসো, দেিখ সেই রোম কী িশেখেছ, কী িশিখেয় িদেয়েছ, আফ্রিকার মণ্ডলীগুলোর 
সঙ্গেও কেমন সহভািগতা অর্জন কেরেছ। এই মণ্ডলী িবশ্বস্রষ্টা এক-প্রভু ঈশ্বরেক ও 
কুমারী মারীয়া থেেক সঞ্জাত স্রষ্টা ঈশ্বেরর পুত্র সেই খ্রিষ্টিযশুেক ও মাংেসর পুনরুত্থান 
স্বীকার কের; সুসমাচার-রচিয়তােদর ও প্রেিরতদূতেদর লেখাগুলোর সঙ্গে সে একক 
পুস্তেক িবধান ও নবীেদর িমিলত কেরন যা থেেক সে িবশ্বাস পান কের। সেই িবশ্বাসেক 
সে [বাপ্তিস্মের] জল দ্বারা সীলমোহরযুক্ত কের, পিবত্র আত্মা দ্বারা অলঙ্কৃত কের, 
এউখািরস্তিয়া দ্বারা পুষ্ট কের, সাক্ষ্যমরেণর উদ্দেেশ আহ্বান কের, আর এভােব এমন 
কাউেকই গ্রহণ কের নেয় না যে এই ব্যবস্থার িবরোধী। এই সেই ব্যবস্থা যা িবষেয় আিম 
আর বলব না সেটা ভাবী ভ্রান্তমেতর কথা পূর্বঘোষণা কেরিছল, বরং বলব, সেই ব্যবস্থা 
যা থেেক ভ্রান্তমতসমূহ বেিরেয় এেসিছল; িকন্তু তবুও সেগুলো এ ব্যবস্থারই িছল না, 
কেননা সেগুলো এব্যবস্থার িবরোধী। টক বন্য-জলপাইগাছও িমষ্টি সমৃদ্ধ ও খাঁিট 
জলপাইগােছর বীজ থেেক উৎপন্ন হয়; কোমল ও িমষ্টতম ডুমুরগােছর বীজ থেেকও 
অসার ও অেকজো বন্য-ডুমুরগাছ গিজেয় ওেঠ। তেমিন ভ্রান্তমতগুলোও আমােদর গাছ 
থেেক উৎপন্ন, যিদও সেগুলো আমােদর জােতর নয়; সেগুলো সত্যের দানা থেেকই 
উৎপন্ন, িকন্তু িমথ্যা হওয়ায় কেবল বন্য পাতা ফলায়।


৩৭। ভ্রান্তমতপন্থীরা খ্রিষ্টিয়ান নয়।

ব্যাপারটা তেমনটা হেল তেব সত্য এই আমােদরই বেল সাব্যস্ত করা হোক যারা 

এক একজন [িবশ্বােসর] সেই মানদণ্ড অনুসাের চিল যা মণ্ডলী প্রেিরতদূতেদর কাছ 
থেেক, প্রেিরতদূেতরা খ্রিষ্টের কাছ থেেক ও খ্রিষ্ট ঈশ্বেরর কাছ থেেক সম্প্রদান কেরেছন, 
সেজন্য আমােদর অবস্থার যুক্তি সুস্পষ্ট, িবেশষভােব তখন যখন সেটা স্থির কের, 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর শাস্ত্র সংক্রান্ত কোন তর্কাতর্কিেত যোগ িদেত দেওয়া উিচত নয় যেেহতু 
আমরা শাস্ত্রেক হািতয়ার না কেরও প্রমাণ কির যে, শাস্ত্রের প্রিত ওেদর কোন সম্পর্ক 
নেই। কেননা ওরা যখন ভ্রান্তমতপন্থী, তখন প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান হেত পাের না, আর যেেহতু 



িনেজেদর পছন্দমত যা অনুসরণ কের, তা খ্রিষ্টের কাছ থেেক পায় না, সেজন্য ওেদর 
ভ্রান্তমতপন্থী বলা হয়। অতএব, খ্রিষ্টিয়ান না হওয়ায় খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রের ব্যাপাের ওেদর 
কোন অিধকার নেই, যার জন্য উপযুক্তভােবই ওেদর বলা যেেত পাের, ‘তুিম কে? তুিম 
কেব ও কোথা থেেক আসছ? যখন আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই তখন আমার 
যা, সেটার ব্যাপাের তোমার কী? তাই, হে মার্কিওন, কোন্‌ অিধকাের তুিম আমার কাঠ 
কাট? হে ভােলন্তিনুস, কার্‌ অনুমিতেত তুিম আমার উৎেসর জলস্রোত বদলাচ্ছ? হে 
আেপল্লেস, কোন্‌ ক্ষমতায় তুিম আমার সীমানা সরাচ্ছ? এ সম্পদ তো আমারই। বািক 
হে সকেল, কেন তোমরা তোমােদর ইচ্ছামত এখােন বীজ বুনছ ও পাল চরাচ্ছ? সম্পদ 
তো আমার, বহুিদন থেেকই আিম এটার মািলক, তোমােদর আগ থেেকই আিম এটার 
মািলক। যারা িছল এটার মািলক, সেই প্রকৃত মািলকেদরই কাছ থেেক পাওয়া এটার 
পাক্কা দিললপত্র আমার হােত রেয়েছ। আিম প্রেিরতদূতেদর উত্তরািধকারী। তাঁরা যেমন 
িনেজেদর সাক্ষ্যবাণী সযত্নে প্রস্তুত কেরিছেলন, যেমন সেটােক িবশ্বাসযোগ্য পাতায় ন্যস্ত 
কেরিছেলন, যেমন এিবষেয় শপথ কেরিছেলন, সেই অনুসাের আিম সেটা ধারণ কের 
রািখ। তোমােদর িবষেয়, তাঁরা তো সবসময়ই তোমােদর উত্তরািধকার-বঞ্চিত বেল গণ্য 
কেরিছেলন, ও িবধর্মী ও শত্রু বেল ত্যজ্য কেরিছেলন।’ িকন্তু কোন্‌ িভত্তিেত 
ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রেিরতদূতেদর কােছ িবধর্মী ও শত্রু, যিদ না একারেণই যে, ওেদর 
ধর্মতত্ত্বসমূহ িভন্ন? বস্তুতপক্ষে ওরা এক একজন িনজ িনজ ইচ্ছামতই সেই ধর্মতত্ত্ব 
প্রেিরতদূতেদর িবপরীেত হস্তান্তিরত করল বা গ্রহণ কের িনল।


৩৮। মণ্ডলী ও শাস্ত্রের মধ্যকার িমল

যেখােন ধর্মতত্ত্বের িভন্নতা উপস্থিত, সেখােন শাস্ত্রের ও ব্যাখ্যার িবকৃিতও উপস্থিত 

বেল অনুেময়। িভন্ন িশক্ষাদান যােদর লক্ষ্য িছল, তােদর উপেরই িনর্ভর কের ধর্মতত্ত্বের 
যন্ত্রসমূহ  (ক) নানা ভােব সাজাবার প্রয়োজনীয়তা। কেননা িশক্ষাদােন িভন্ন যন্ত্রপািত 
অবলম্বন করা ছাড়া ওেদর সেই িভন্ন িশক্ষাদান উপস্থাপন করার জন্য অন্য যন্ত্র িছল না। 
ওেদর িদক িদেয়, যেমন িবকৃত যন্ত্রপািত ছাড়া িবকৃত ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপনটা সফল হেত 
পারত না, তেমিন আমােদর িদক িদেয়, যে যন্ত্রপািত দ্বারা ধর্মতত্ত্বের ব্যবস্থা করা 



হেয়িছল, সেই খাঁিট যন্ত্রপািত ছাড়া খাঁিট ধর্মতত্ত্ব সফল হেত পারত না। আচ্ছা, আমােদর 
শাস্ত্রে এমন িক আেছ যা আমােদর িবপরীত? আমােদর যা িনজস্ব, তােত আমরা এমন 
িক অনুপ্রেবশ কিরেয়িছ যা আমােদর পক্ষে পুনরায় বাদ দেওয়া বা যোগ করা বা িবকৃত 
করা দরকার যােত যা িকছু সেটার িবপরীত তা তার প্রকৃত পিরপক্বতায় ও শাস্ত্রে যা 
অন্তর্ভুক্ত তােত িফিরেয় আনেত পাির? আমরা িনেজরা যা, শাস্ত্রও িনেজর উৎপত্তিকাল 
থেেক তা; অন্য কোন িকছু হবার আেগ, তোমােদর দ্বারা শাস্ত্র িবকৃত হবার আেগ, 
আমরা সেই শাস্ত্র থেেকই উদ্গত হেয় আিছ। তেব, যেেহতু সমস্ত িবকৃিতকরণ 
পরবর্তীকালীন বেল মান্য করা দরকার, এই সুস্পষ্ট কারেণ যে, সেই িবকৃিতকরণটা 
এমন িবরোিধতা থেেক উৎপন্ন যা, যার িবরোিধতা করেছ কখনও ও কোন ক্ষেত্রেও 
সেটার পূর্বকালীনও নয়, সেটার সমজাতও নয়, সেজন্য প্রজ্ঞাবান যেকোন ব্যক্তির কােছ 
এটা অবশ্যই অিবশ্বাস্য যে, কেউ না কেউ মেন করেব, আমরা যারা প্রথম থেেক আিছ 
বেল প্রথমই আিছ, এই আমরা িনেজরাই সেই শাস্ত্রের মধ্যে িভন্ন িকছু অনুপ্রেবশ 
কিরেয়িছ; পক্ষান্তের ওরাই, যারা কােলর িদক িদেয় পরবর্তীকালীন ও শাস্ত্রের িবপরীত, 
সেই ওরাই শাস্ত্রে িভন্ন িকছু অনুপ্রেবশ কিরেয়েছ। একজন হাত িদেয়, আর একজন 
অপব্যাখ্যা িদেয় সেটার অর্থ িবকৃত কের। কেননা যিদও এমনটা মেন হয় ভােলন্তিনুস 
পুরা পুস্তকটা ব্যবহার করেছ, তবু তাসত্ত্বেও মার্কিওেনর চেেয় সে কেবল অিধকতর ধূর্ত 
মন ও দক্ষতা িদেয়ই সত্যের উপের িহংসাত্মক হাত তুেলেছ। মার্কিওন সরাসির ও 
প্রকাশ্যে কলম-কাটা ছুির নয়, তলোয়ারই ব্যবহার কেরিছল যেেহতু সে িনেজর সঙ্কল্প 
অনুযায়ীই শাস্ত্রের ছেদন সাধন কেরিছল। িকন্তু ভােলন্তিনুস তেমন ছেদন থেেক িবরত 
থেেকিছল, কেননা সে িনেজর প্রকল্পমত শাস্ত্রেক কল্পনা কেরিন বরং িনেজর প্রকল্পটােক 
শাস্ত্র অনুযায়ী উপযোগী কের তুেলিছল; অথচ প্রিতিট িবেশষ শব্দের প্রকৃত অর্থ বািতল 
করায় ও অবাস্তব উপযোগীকরণ যোগ করায় সে [মার্কিওেনর চেেয়] [শাস্ত্র থেেক] 
আরও বেিশ িকছু বািতল কেরিছল ও [তােত] আরও বেিশ িকছু যোগ কেরিছল।




৩৯। যা পল আধ্যাত্মিক শঠতা বেল িচহ্নিত কের, সেসম্পর্কে

এগুলো িছল আধ্যাত্মিক শঠতা সংক্রান্ত সেই সমস্ত বুদ্ধিমত্তা যেগুলোর সঙ্গে 

আমােদরও, হে ভ্রাতৃগণ, সম্ভবত সেই লড়াইেত নামেত হেব যা িবশ্বােসর জন্য 
প্রয়োজন, যােত কের মনোনীেতরা প্রকািশত হয়, যােত িতরস্কৃেতরা অনাবৃত হয়। আর 
এজন্যই এগুলো এমন প্রভাব ও ভুলভ্রান্তি আিবষ্কার ও তৈির করার এমন দক্ষতার 
অিধকারী, যার সামেন, কিঠন ও অিনর্বচনীয় সমস্যার সামেনই যেন, আমােদর পক্ষে 
আশ্চর্যান্বিত হওয়া উিচত নয়, কেননা ধর্মীয় নয় এমন লেখায়ও সদৃশ দক্ষতা িবিশষ্ট 
একটা উদাহরণ সহেজ পাওয়া যায়। তুিম তো আজও দেখেত পাচ্ছ িভর্জিেলর 
লেখাগুলো-িভত্তিক এমন এেকবাের িভন্ন ধরেনরই একটা গল্প যা কাব্যিক কায়দা 
অনুযায়ী সাজানো, ও যার প্রিতিট পদও িনজ িনজ িবষয়বস্তু অনুযায়ী সাজানো। একথার 
প্রমাণস্বরূপ, হোিসিদউস গেতা িনেজর রিচত ‘মেেদয়া’ নাটকেক সম্পূর্ণরূেপ িভর্জিল 
থেেকই চুির কেরেছন। আমার িনেজর একপ্রকার আত্মীয় তার িনেজর কলেমর নানা 
অবসরকালীন লেখার মধ্যে একই কিবর লেখাগুলো িভত্তি কের ‘কেেবেসর ফলক’ রচনা 
করল। যােদর সাধারণত ‘হোেমরোসেচন্তিন’ বেল অিভিহত, তারা হোমােরর কাব্যকর্ম 
িভত্তি কের এস্থান-ওস্থান থেেক এলোেমলোভােব িনেজেদর পছন্দমত কতগুলো পদ 
উদ্ধৃত ক’রে জোড়াতািলর মত তা একেদেহই যেন সেলাই ক’রে িনেজেদর লেখা তৈির 
কের। আচ্ছা, এেত কোন সন্দেহ নেই যে, এধরেনর সহজ কােজর লক্ষ্যে ঐশশাস্ত্রই 
অিধক ফলপ্রদ উৎস। এমনিক আিম িনর্ভেয় বলেত পাির, ঈশ্বেরর ইচ্ছাক্রেম শাস্ত্র 
এমনভােব সাজানো হেয়িছল যােত খোদ শাস্ত্রটাই ভ্রান্তমতপন্থীেদর মাল যুিগেয় িদেত 
পাের, কেননা আিম এ পিড় যে, ভ্রান্তমত অবশ্যই দেখা দেেব (ক), আর তা এমন যা শাস্ত্র 
ছাড়া হেত পাের না।


৪০। প্রিতমাপূজা ও ভ্রান্তমত শামীল

িকন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওেঠ, ‘যােত সেই পদগুলো ভ্রান্তমেতর জন্য উপযোগী হেত 

পাের, সেগুলোর অর্থ কার্‌ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হেব?’ অবশ্যই িদয়াবল দ্বারা, কেননা যে 
সমস্ত ছলনা সত্যেক িবকৃত কের তা তারই অিধকার; আরও, তার রহস্যময় 



প্রিতমাপূজার মধ্য িদেয় সে ঈশ্বেরর সাক্রােমন্তগুলোর (ক) প্রিতদ্বন্দ্বিতাও কের। হ্যাঁ, সেও 
কাউেক অর্থাৎ িনেজর িবশ্বাসী ও িবশ্বস্ত অনুগামীেদর বাপ্তিস্ম দেয়, সেও িনজস্ব প্রক্ষালন 
দ্বারা পােপর প্রায়শ্চিত্ত প্রিতজ্ঞা কের, এবং আমার স্মৃিতমত সেই িমথ্রাও  (খ) িনেজর 
সৈন্যেদর কপাল িনেজর মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত কের, রুিট-উৎসর্গ অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপন কের, 
পুনরুত্থানমুখী একটা প্রিতমূর্তি অনুপ্রেবশ করায়, ও খড়্গের আঘােত মালা গাঁেথ। সে যে 
িনেজর প্রধান যাজেকর জন্য একক িববাহ স্থির কের থােক, এসম্পর্কেও কীবা বলব? 
তারও িনজস্ব কুমারীর দল আেছ, তারও আেছ কৌমার্যধারীর দল। তাছাড়া আমরা যিদ 
নুমা পম্পিিলউেসর  (গ) কুসংস্কােরর কথা ধরতাম, যিদ তার যাজনকর্ম পদ্ধিত, ধর্মীয় 
িচহ্নািদ ও িবেশষ িবেশষ অিধকার, তার যজ্ঞরীিতও ও যজ্ঞ সংক্রান্ত সেই সমস্ত উপাদান 
ও পাত্রািদ, ও তার প্রায়শ্চিত্ত ও মানত সংক্রান্ত অদ্ভুত অনুষ্ঠানরীিতর কথাও িবচার-
িবেবচনা করতাম, তেব এ িক স্পষ্ট হত না যে িদয়াবল ইহুদী িবধােনর সেই জানা িনখুঁত্ব 
অনুকরণ কেরেছ? তাই, যেেহতু প্রিতমাপূজা ক্ষেত্রে সে খ্রিষ্টের সাক্রােমন্তসমূহ সম্পাদনা 
সংক্রান্ত িবষয়গুলো প্রকাশ করার লক্ষ্যে এত অনুকরণ-আগ্রহ দেিখেয়েছ, সেজন্য 
অবশ্যই অনুমান করা যেেত পাের, একই বুদ্ধিমত্তার অিধকারী হওয়ায় সে ঐশিবষয়ািদর 
ও খ্রিষ্টিয়ান পিবত্রজনেদর খোদ দিললসমূহেকও, তথা তােদর ব্যাখ্যা থেেক িনেজর 
ব্যাখ্যা, তােদর বচনািদ থেেক িনেজর বচনািদ, তােদর উপমা-কািহনী থেেক িনেজর 
উপমা-কািহনী, এই সবই সে িনেজর ভক্তিহীন ও প্রিতদ্বন্দ্বী িবশ্বােসর উপযোগী করার 
জন্য মনস্থ কেরেছ ও তােত কৃতকার্যও হেয়েছ। এবং এজন্য এিবষেয় কারও সন্দেহ করা 
উিচত নয় যে, যা থেেক ভ্রান্তমতও আগত, সেই আধ্যাত্মিক শঠতাও িদয়াবল দ্বারা 
অনুপ্রিবষ্ট হেয়েছ, এেতও সন্দেহ করা উিচত নয় যে, ভ্রান্তমত ও প্রিতমাপূজার মধ্যে 
প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই, কেননা, সেই দু’টো িনজ িনজ প্রবর্তক ও কর্মফল িহসােব 
তা‑ই স্বীকার কের যা প্রিতমাপূজাও স্বীকার কের। তারা হয় ভান কের বেল, স্রষ্টার 
িবরুদ্ধে অন্য কোন ঈশ্বর নেই, না হয়, তাঁেক একমাত্র ঈশ্বর বেল স্বীকার করেলও তবু 
ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে যা, ওরা সেই অনুসাের নয়, অন্যভােবই তাঁর িবষেয় আলোচনা কের। 
এর ফেল, ঈশ্বর সম্পর্কে ওরা যত িমথ্যা বেল, তা একপ্রকাের প্রিতমাপূজা স্বরূপ।




৪১। ভ্রান্তমতপন্থীেদর জীবনধারণ

এক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীেদর জীবনধারণ সম্পর্কে একটা িববরণও যেন বাদ না পেড়, 

তথা, সেই জীবনধারণ কেমন অসার, কেমন পার্থিব, কেমন মানবীয় মাত্র, কেমন 
গাম্ভীর্যিবহীন, অিধকারিবহীন ও শৃঙ্খলািবহীন, হ্যাঁ, ওেদর জীবনধারণ িঠক ওেদর 
িবশ্বাস অনুযায়ী। প্রথমত, কে দীক্ষাপ্রার্থী ও কে িবশ্বস্ত তা সন্দেেহর িবষয়; ওরা 
সমানভােব এিগেয় আেস, সমানভােব শোেন, সমানভােব প্রার্থনা কের; আর িবধর্মীরা 
এেস পড়েল তারাও তেমনিট কের। যা পিবত্র ওরা তা কুকুরেদর সামেন, ও মিণমুক্তা 
শূকরেদর সামেন ফেেল (ক), যিদও, সত্যিকথা বলেত গেেল, প্রকৃত মিণমুক্তা ফেেল না। 
ওেদর মেত সরলতা হলো শৃঙ্খলা উৎখাত, আর সেটার প্রিত আমােদর যত্নেক ওরা 
ব্যিভচার বেল। তাছাড়া, ওরা শান্তি সকেলর মধ্যে িনর্বিচাের আদান-প্রদান কের। কোন 
িবষেয় ওেদর কোন িচন্তা নেই, িবষয়ািদ সম্পর্কে ওেদর িনজ িনজ অিভমত থাকুক, 
আসল কথা এ, যেন ওরা একমাত্র সত্যেক আক্রমণ কের িবনাশ করেত পাের। সবাই 
গর্বে স্ফীত, সবাই জ্ঞান িবতরণ কের। ওেদর দীক্ষাপ্রার্থী প্রিশক্ষিত হবার আেগও 
পণ্ডিত। ভ্রান্তমতপন্থী স্ত্রীলোেকরা িনেজরাও চিরত্রহীন, কেননা সেই স্ত্রীলোেকরা এতই 
দুঃসাহসী যে িশক্ষাও প্রদান কের, [ধর্মীয় ব্যাপাের] তর্কযুক্তি কের, অশুভশক্তি িবতাড়ন 
কের, িনরাময় অঙ্গীকার কের, আর হয় তো বাপ্তিস্মও দেয়। ওেদর পদশ্রেিণভুক্তি-রীিতও 
দুঃসাহসী, অসার ও পিরবর্তনশীলতা প্রবণ। এক সময় ওরা নববাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিেক, 
আর এক সময় জাগিতক কর্মে আবদ্ধ মানুষেক, অন্য সময় আমােদর িনেজেদর 
ধর্মত্যাগী মানুষেক পদপ্রাপ্ত কের যােত কের গৌরবদােন ওেদর িনেজেদর প্রিত আবদ্ধ 
করেত পাের যেেহতু সত্যের শরেণ তা করেত অক্ষম। পদোন্নিত িবদ্রোহীেদর িশিবেরর 
চেেয় অন্যত্র সহজতর ব্যাপার নয়, কেননা সেই িশিবের থাকা‑ই আপনা আপিন 
পদোন্নিত বোঝায়। এর ফেল এমনটা হয় যে, আজ িবশপ একজন, আগামীকাল 
আেরকজন; আজ সে‑ই পিরেসবক যে আগামীকাল হেব পাঠক; আজ সে‑ই পুরোিহত 
যে আগামীকাল হেব গণশ্রেিণর একজন। কেননা ওরা গণশ্রেিণভুক্তেদর উপেরও যাজকীয় 
ভূিমকা জোরপূর্বক আরোপ কের।




৪২। ভ্রান্তমতপন্থীেদর লক্ষ্য সবই ধ্বংস করা

িকন্তু বাণী-সেবাকর্ম সম্পর্কে আিম আর কী বলব, যখন ওেদর কর্ম িবধর্মীেদর 

ধর্মান্তিরত করা নয় বরং আমােদর জনসমাজেক উলট পালট করা? যখন ওরা 
পিততেদর উত্থাপন কের তখন নয়, বরং যখন দাঁিড়েয় থাকা মানুেষর পতন সাধন কের 
তখনই ওরা বেিশ গৌরব অর্জন কের। আর সেই অনুসাের, যেেহতু ওেদর কৃিতত্ব ওেদর 
িনেজেদর গাঁথিন থেেক নয় বরং সত্য-ধ্বংসন থেেকই আেস, সেজন্য আমােদর যা, ওরা 
তা নািমেয় দেয় যােত িনেজরটা গেঁেথ তুলেত পাের। তুিম শুধু মোিশর িবধান, নবীেদর 
ও স্রষ্টার ঈশ্বরত্ব িবষেয় ওেদর বঞ্চিত কর, আর আলাপ-আলোচনা করার মত ওেদর 
আর কোন আপত্তি থােক না। এর ফল হলো এ যে, পিতত ধ্বংসস্তূপ গেঁেথ তোলার চেেয় 
ওরা দাঁড়ানো ঘর ধ্বংসেন বেিশ সহেজ কৃতকার্য হয়। কেবল এক্ষেত্রেই ওরা িনেজেদর 
নম্র, কোমল ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দেখায়। অন্যথা ওরা িনেজেদর নেতােদরও শ্রদ্ধা করেত জােন 
না। এজন্য ভ্রান্তমতপন্থীেদর মধ্যে দলাদিল প্রায়ই দেখা দেয় না, কারণ যখন দলািদিল 
দেখা দেয় তখন তা চোেখ পেড় না। বাস্তিবকই ওেদর কােছ দলাদিলই একতা। ওরা 
যিদ িনেজেদর মধ্যে িনেজেদর িনয়মিবিধ ছেেড় িবপথগামী না হয়, তেব এক্ষেত্রে আিম 
িমথ্যাবাদী; কেননা এক একজন যা গ্রহণ কের িনেয়েছ তা িনেজর ইচ্ছামত বদলায় িঠক 
সেইভােব যেভােব যে সেইসব সম্প্রদান কেরিছল সে িনেজর ইচ্ছামত সেইসব 
বদিলেয়িছল। ব্যাপারটার অগ্রগিত িনেজর স্বভাব ও িনেজর উৎপত্তির প্রকৃিত স্বীকােরই 
স্থিত। যা ভােলন্তিনুেসর কােছ িবেধয় িছল, তা ভােলন্তিনুসপন্থীেদরও কােছ িবেধয় িছল; 
তেমিনভােব, মার্কিওেনর কােছ যা িবেধয় িছল, মার্কিওনপন্থীেদর কােছও তা িবেধয় িছল, 
িনেজেদর ইচ্ছামত িবশ্বাসেক নবীকৃত করাও ওেদর কােছ িবেধয় িছল। অবেশেষ, 
সূক্ষ্মভােব পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেল দেখা যােব যে, সমস্ত ভ্রান্তমত অেনক ক্ষেত্রে ওেদর 
প্রবর্তকেদর অিভমত থেেক িভন্ন অিভমত সমর্থন কের। বেিশর ভাগ সেগুলোর িগর্জাঘর 
পর্যন্তও নেই। মাতািবহীন, ঘরিবহীন, িবশ্বাস ক্ষেত্রে অভাবী, িনর্বািসত হেয় ওরা কেমন 
যেন অস্তিত্বিবহীন হেয় ঘোরােফরা কের থােক।




৪৩। ভ্রান্তমতপন্থীেদর সঙ্গীেদর সম্পর্কে

এটাও লক্ষ করা হেয়েছ যে, ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রায়ই জাদুিবদেদর, হাতুিড়য়ােদর, 

গণকেদর ও দার্শিনকেদর সঙ্গে মেলােমশা কের। এর কারণ হলো যে, ওরা এমন মানুষ 
যারা যা িকছু কৌতূহলী তােতই িনিবষ্ট থােক। খোঁজ, তোমরা খুঁেজ পােব  (ক) বচনটা 
ওরা সর্বত্রই মেন রােখ। তাই ওরা যে কার্‌ সঙ্গে মেলােমশা কের, তা থেেক ওেদর 
িবশ্বােসর গুণমান গণ্য করা যেেত পাের। ওেদর িবশ্বােসর পিরচয় ওেদর শৃঙ্খলা থেেক 
পাওয়া যায়। ওরা বেল ঈশ্বরেক ভয় পেেত নেই, সেই অনুসাের ওেদর কােছ সবই উন্মুক্ত 
ও অনুমোিদত। তথািপ, কোথায়ই বা ঈশ্বরেক ভয় করা হয় না, সেইখােন ছাড়া যেখােন 
ঈশ্বর নেই? যেখােন ঈশ্বর নেই সেখােন সত্যও নেই; যেখােন সত্য নেই, এ বলা 
বাহুল্যই যে, সেখােন ওেদর সেই শৃঙ্খলা উপস্থিত। িকন্তু যেখােন ঈশ্বর আেছন, সেখােন 
সেই ঈশ্বরভীিত আেছ যা প্রজ্ঞার সূত্রপাত (খ)। যেখােন ঈশ্বরভীিত আেছ, সেখােন আেছ 
সরলতাপূর্ণ গাম্ভীর্য, সুিবেবচক শৃঙ্খলা, আগ্রহী যত্ন, যাচাইকৃত পদশ্রেিণভুক্তিকরণ, 
সুিচন্তিত সহভািগতা, যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নিত, শ্রদ্ধাপূর্ণ বশ্যতা, [ধর্মানুষ্ঠােন] 
ভক্তিময় অংশগ্রহণ, মার্জিত আচরণ, ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী ও সেইসব িকছু যা ঈশ্বেরর।


৪৪। ভ্রান্তমতপন্থীেদর িবষেয় প্রভুর িবচার

আমােদর মধ্যে উপস্থিত দৃঢ় শৃঙ্খলার এসমস্ত িচহ্ন হলো সত্য িবষেয় এমন 

অিতিরক্ত প্রমাণ যা থেেক সেই মানুষ িনরাপেদ পথ পিরবর্তন কের না, যে মানুষ সেই 
ভাবী িবচােরর কথা মেন রােখ যখন সবিকছুর আেগ িবশ্বােসরই িবষেয় কৈিফয়ত দেবার 
জন্য আমােদর সকলেক খ্রিষ্টের িবচারাসেনর সামেন দাঁড়ােত হেব  (ক)। যে কুমারীেক 
[তথা িবশ্বাস] খ্রিষ্ট তুেল িদেয়িছেলন, যারা তােক িনেজেদর ভ্রান্তমত-ব্যিভচাের দূিষতা 
কেরিছল, তারা তখন কী বলেব? আিম মেন কির, ওরা অিভযোগ কের বলেব, ‘িবকৃত 
ও জঘন্য ধর্মতত্ত্ব িবষেয় বা তেমন িকছু এড়াবার বা ঘৃণা করার ব্যাপােরও খ্রিষ্ট দ্বারা বা 
তাঁর প্রেিরতদূতেদর দ্বারা আমােদর কোন িনর্দেশ কখনও দেওয়া হয়িন। তেব [খ্রিষ্ট ও 
তাঁর প্রেিরতদূেতরা] এমনটা মেেন িনন যে, আমােদর কোন পূর্ব সতর্কতা-বাণী ও 
িনর্দেশ না দেওয়ার ব্যাপাের দোষ তাঁেদরই ও তাঁেদর িশষ্যেদরই।’ তাছাড়া ওরা 



ভ্রান্তমেতর এক এক িশক্ষাগুরুর অিধকার সম্পর্কে বহু িকছু যোগ করেব, এরা কেমন 
উৎকৃষ্ট ভােব িনজ িনজ ধর্মতত্ত্বে িবশ্বাস দৃঢ় কেরিছল, কেমন মৃতেদর পুনরুজ্জীিবত 
কেরিছল, পীিড়তেদর িনরাময় কেরিছল ও ভিবষ্যেতর কথা বেলিছল, যােত কের উপযুক্ত 
ভােব প্রেিরতদূত বেল পিরগিণত হেত পাের। এ এমনটা যা কেমন যেন িলিখত িছল না, 
তথা, ওেদর িবকৃত প্রচােরর প্রতারণার রক্ষার্থে অেনেকই আসেব যারা উৎকৃষ্ট পরাক্রম-
কর্ম সম্পাদন করেব। আর এভােব ওরা ক্ষমা পাবারও যোগ্য হেব বৈিক।


[সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা বলেত থােক], তথািপ, যে কেউ প্রভুর ও প্রেিরতদূতেদর 
লেখা ও িনন্দার কথা মেন রেেখ িবশ্বােসর অখণ্ডতায় দৃঢ় থাকেব, আিম মেন কির, তারা 
তখন ক্ষমা হারবার ব্যাপাের িবপেদ পড়েব যখন প্রভু উত্তের বলেবন, ‘আিম আেগ 
থেেক তোমােদর স্পষ্ট সতর্কবাণী িদেয়িছলাম যে আমার নােম, এমনিক নবীেদর ও 
প্রেিরতদূতেদরও নােম জাল ধর্মতত্ত্বের িশক্ষাগুরু দেখা দেেব; এবং আমার িশষ্যেদর 
আিম িনর্দেশ িদেয়িছলাম তারা যেন একই কথা তোমােদর কােছ প্রচার কের। আিম 
একসময় আমার প্রেিরতদূতেদর সেই সুসমাচার ও সেটার িনয়েমর [অর্থাৎ মানদণ্ডের] 
ধর্মতত্ত্ব িদেয়িছলাম; িকন্তু যেেহতু তোমরা িবশ্বাস করেব না, সেজন্য পের আমার 
প্রসন্নতার খািতেরই আিম বহু িকছু পিরবর্তন কেরিছলাম। আিম পুনরুত্থােনর এমনিক 
মাংেসরও পুনরুত্থােনর কথা প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, িকন্তু ব্যাপারটা আবার ভেেব আিম 
দেেখিছলাম, হয় তো আিম সেই প্রিতজ্ঞা মেেন িনেত পারব না। আিম দেিখেয়িছলাম, 
আিম কুমারী থেেক জন্ম িনেয়িছলাম, িকন্তু পের ব্যাপারটা আমার কােছ জঘন্য মেন 
হলো। আিম বেলিছলাম, সূর্যের ও বৃষ্টিধারার িনর্মাতা িযিন িতিন আমার িপতা, িকন্তু 
তাঁর তুলনায় আরও ভালো অন্য িপতা আমােক দত্তক কেরিছল। আিম ভ্রান্তমতপন্থীেদর 
কথা কান পেেত শুনেত তোমােদর িনেষধ কেরিছলাম, িকন্তু এেত আমার ভুল হেয়িছল।’ 
যারা পথভ্রান্ত হয় ও সত্যের িবশ্বাস িবষেয় িবপদ না এড়ায়, তােদর পক্ষে তেমনটা ভাবা 
সম্ভব হয়।




৪৫। িবদায়

িকন্তু আপাতত, আমােদর এ লেখা সকল ভ্রান্তমেতর িবপক্ষে সাধারণভােব 

দাঁিড়েয়েছ, এমনটা দেিখেয় যে, শাস্ত্রের সঙ্গে কোন তুলনা না কের সবগুলো িনর্দিষ্ট, 
ন্যায্য ও দরকারী খািরজ-িনর্দেশাবিল অনুসাের খণ্ডন করা প্রয়োজন। বািক যা িকছু 
রেয়েছ, ঈশ্বেরর অনুগ্রহ এমনটা িদেল তেব আমরা িভন্ন িভন্ন পুস্তেক এ ভ্রান্তমতগুলোর 
কেয়কটার ব্যাপাের প্রিতবাদও প্রস্তুত করব। যারা সত্যে িবশ্বােসর খািতের এসব িকছু 
পাঠ করার জন্য সুযোগ নেেব, তােদর উপর আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্টের শান্তি ও অনুগ্রহ 
বর্ষিত হোক িচরকাল ধের।
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৬ (ক) গা ৫:২০ দ্রঃ।


(খ) তীত ৩:১০-১১ দ্রঃ।


(গ) গা ১:৮।


(ঘ) ২ কির ১১:১৪ দ্রঃ।


(ঙ) ভাববািদনী িফলুেমেন সংক্রান্ত তথ্য থেেক শুধু এটুকু বলা যেেত পাের যে, সে অপদূতগ্রস্ত 
একটা অিববািহতা িমশরীয় নারী যার জন্মস্থান আেলক্সান্দ্রিয়া। কিথত আেছ, ভ্রান্তমতপন্থী 
আেপল্লেস তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার পর তারই পন্থী হেয় তার ভাববাণী ও দৈববাণী 
িলিপবদ্ধ কেরিছল।


৭ (ক) ১ িত ৪:১ দ্রঃ।


(খ) ১ কির ১:২৭ দ্রঃ।


(গ) ভােলন্তিনুসই এপেদ উল্লিিখত ‘এওন’ মতবােদর প্রবর্তক। এই ভােলন্তিনুস িমশের 
জন্মগ্রহণ কের একসময় জ্ঞান-মার্গে যোগ দেয়; তার প্রবর্তিত মতবােদ নানা িবষয় অন্তর্ভুক্ত 
যেমন পারস্য দর্শন, িপতাগোরােসর দর্শন এবং স্তোয়া ও িমশরীয় যাজকেদর মতবাদসমূহ। 
সে আনুমািনক ১৪০ সােল রোেম তার সেই িনজস্ব দশর্নিবদ্যা প্রচার করেল যেথষ্ট লোক 
তার অনুসরণ কের যেমন এরাক্লেওন, তেলিম, মার্কোস, বার্দেসােনস ইত্যািদ িশষ্য। কিথত 
আেছ, ভােলন্তিনুস িবশপ পেদ িনযুক্ত না হওয়ার কারেণই জ্ঞান-মার্গে যোগ দেয়। 
তার সম্পর্কে ও তার মতবাদ সম্পর্কে সাধু িসিরেলর ধর্মিশক্ষা (৬ষ্ঠ ধর্মিশক্ষা) দ্রষ্টব্য।


(ঘ) মার্কিওন ১৪৪ সােল খ্রিষ্টমণ্ডলী থেেক িনেজেক িবচ্ছিন্ন ক’রে এমন দ্বৈতবাদ প্রবর্তন কের 
যা শ্রেয়তর এক ঈশ্বের ও ন্যায়বান ও অমঙ্গলকর আেরক ঈশ্বের কেন্দ্র কের; ন্যায়বান ও 
অমঙ্গলকর এই দ্বিতীয় ঈশ্বরই িবশ্বস্রষ্টা। আেগ সে স্তোয়া মতবাদপন্থী হেয়িছল। মার্কিওন 
সম্পর্কেও সাধু িসিরেলর ধর্মিশক্ষা (৬ষ্ঠ ধর্মিশক্ষা) দ্রষ্টব্য।


(ঙ) ‘এিপকুরোস’ খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর একজন দার্শিনক যাঁর জন্মস্থান এেথন্স। তাঁর মতবাদ 
খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত যেথষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ কের। প্রাচীনকােলর বহু নাম করা ব্যক্তিত্ব 
এই মতবােদর পন্থী িছেলন, যেমন দেমোক্রিতোস, প্লুতার্কোস, সেেনকা ইত্যািদ। এই 
মতবাদ অনুসাের জগৎসংসাের ঈশ্বেরর কোন হাত নেই, প্রকৃিতরও কোন িনজস্ব লক্ষ্য নেই, 
বরং প্রকৃিত নানা যান্ত্রিক কারণসমূহ দ্বারা চািলত; সত্য অনুভূিতর উপর িনর্ভরশীল; মানব 
আচরেণর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয় বরং দুঃখিবহীন সুেখই স্থিত, ও মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য 
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এমন অচল অবস্থা অর্জন করা যার নাম ἀταραξία (আতারাক্সিয়া)। স্তোয়াপন্থীেদর মেত 
মানবাত্মা বস্তুগত ও মরণশীল।


(চ) জেনো সাইপ্রাস দ্বীেপ খ্রিঃপূঃ ৩৩৪ সােল জন্মগ্রহণ কের ২৬২ সােল মৃত্যুবরণ কেরন। 
‘স্তোয়া’ বেল পিরিচত তাঁর মতবাদ অনুসাের প্রকৃিতই ঈশ্বর, আর সেই অনুসাের ঈশ্বর (বা 
িবশ্বযুক্তি) সর্বত্র িবরাজমান, এই অর্থে যে, স্বীয় যুক্তিক্ষমতা ও িসদ্ধতা-িবিশষ্ট জগৎই 
একপ্রকাের ঈশ্বর। 
হেরাক্লিতোস এেফসেস খ্রিঃপূঃ ৫৪০ সােল জন্মগ্রহণ কের ৪৮০ সােল মৃত্যুবরণ কেরন। তাঁর 
মতবাদ অনুসাের আগুনই জগেতর জড়বস্তুর িভত্তি ও সেটার প্রতীক।


(ছ) ‘এন্থিেমিসস’ (বা ‘এন্থুেমিসস’) (ἐνθύμησις): ভােলন্তিনুেসর মতবােদ এন্থিেমিসস 
এমন শক্তি যা জ্ঞানেক কুকামনা করা থেেক জিনত; এবং এওনগুলোর শেষ এওন ‘একত্রোমা’ 
বেল অিভিহত (ἔκτρωμα এর অর্থ অকালজাতক)। এখােন তের্তুল্লিয়ানুস ব্যঙ্গাক্মক ভাষা 
ব্যবহার করেছন: যখন সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা তেমন অদ্ভুত এমনিক হাস্যকর নােম তােদর 
এওনেদর িচহ্নিত কের, তখন আমােদর বোঝা উিচত যে, তােদর মতবাদও অদ্ভুত ও 
হাস্যকর।


(জ) ১ িত ১:৪।


(ঝ) তীত ৩:৯।


(ঞ) ২ িত ১:৪।


(ট) কল ২:৮।


(ঠ) ‘আকােদিময়া’ (Ἀκαδήμεια) িছল এেথন্সে স্থািপত প্লেটোর িবদ্যালেয়র নাম; স্থানটা 
এক বাগােন অবস্থিত যা ‘আকােদমোস’ নামক এক বীেরর স্মরেণ ‘আকােদমোস বাগান’ বেল 
নামকরণ করা হেয়িছল। একই পেদ আমরা পিড়, ‘এেথন্স ও যেরুশােলেমর মধ্যে সম্পর্ক 
িক?’ যখন এেথন্স হলো শ্রেষ্ঠ মানব িশক্ষা-কেন্দ্র ও যেরুশােলম হলো ঐশিশক্ষা কেন্দ্র, তখন 
প্রশ্নের উত্তর হলো, এেথন্স ও যেরুশােলেমর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।


(ড) প্রজ্ঞা ১:১ দ্রঃ। একই পেদ ‘শলোমন-অিলন্দ’ ও ‘স্তোয়া’ এর কথাও উল্লিিখত: শলোমন-
অিলন্দে িযশু ও প্রেিরতদূেতরা িশক্ষা প্রদান কেরিছেলন (যোহন ১০:২৩; প্রেিরত ৩:১১; 
৫:১২); স্তোয়া মতবােদর দার্শিনেকরাও এেথন্সের একটা অিলন্দে িশক্ষা প্রদান করেতন, 
যেেহতু ‘স্তোয়া' গ্রীক শব্দের অর্থ ‘অিলন্দ’। তাই তের্তুল্লিয়ানুস বলেত চান, খ্রিষ্টিয়ান যারা, 
তােদর যখন শলোমন-অিলন্দ থােক, তখন তারা কেন স্তোয়া-অিলন্দ থেেক িশক্ষা িনেত চায়?


৮ (ক) মিথ ৭:৭।


(খ) লুক ১৬:২৯।


(গ) যোহন ৫:৩৯ দ্রঃ।




(ঘ) মিথ ৭:৭।


(ঙ) ইশা ৪০:১৫ দ্রঃ।


(চ) মিথ ৭:৮ দ্রঃ।


(ছ) মিথ ১৫:২৪।


(জ) মিথ ১৫:২৬ দ্রঃ।


(ঝ) মিথ ১০:৫ দ্রঃ।


(ঞ) মিথ ২৮:১৯ দ্রঃ।


(ট) যোহন ১৬:১৩।


৯ (ক) মিথ ৭:৭।


(খ) ‘আমােদরই কােছ’ অর্থাৎ কাথিলক মণ্ডলীর কােছ।


১০ (ক) মিথ ৭:৭।


(খ) হেিবওন, অর্থাৎ সেই হেিবওনীয়রা যারা খ্রিষ্টিয়ান হেয়িছল িকন্তু ইহুদী প্রথাও মেেন িনেত 
ইচ্ছা করিছল। তারা বলত, খ্রিষ্টের জন্ম অলৌিকক নয়, বরং তাঁর জন্ম অন্য সকল মানুেষর 
জন্মের মত। িশমোন সম্পর্কে প্রেিরত ৮:১৮ দ্রঃ।


১১ (ক) লুক ১৫:৮ দ্রঃ।


(খ) লুক ১১:৫ দ্রঃ।


(গ) লুক ১৮:২-৩ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ৭:৮; লুক ১১:১০।


১৩ (ক) ‘খ্রিষ্ট দ্বারা শেখানো এই [িবশ্বােসর] মানদণ্ড’: তের্তুল্লিয়ানুেসর এই উক্তি ধর্মীয় িদক 
থেেক শুধু নয়, ঐিতহািসক িদক থেেকও অিধক গুরুত্বপূর্ণ: 
১। ঐিতহািসক িদক থেেক আমরা জানেত পাির, যা আমরা িবশ্বাস-সূত্র বেল ডািক, তা 
সেসময় িবশ্বােসর মানদণ্ড (regula fidei - রেগুলা িফেদই) বলা হত। Regula লািতন 
শব্দের অর্থ হলো এমন বস্তু যা পিরমাপ করার জন্য ব্যবহৃত িছল; তাই বাংলায় অর্থ দাঁড়ায় 
মানদণ্ড বা মাপকািঠ। একই সমেয় গ্রীক মণ্ডলীগুলো এক্ষেত্রে σύμβολον (িসম্বলোন বা 
সুম্বলোন) শব্দটা ব্যবহার করত যার অর্থ ‘পিরচয়-িচহ্ন’ ও ‘সঙ্কেত-বাক্য’। কালক্রেম লািতন 
মণ্ডলীগুলোও মানদণ্ডের বদেল ‘িসম্বলোন’ শব্দটা ব্যবহার করেত লােগ যা লািতন ভাষায় 
‘সুম্বলুম’ দাঁড়ায়। বাংলায় িবশ্বােসর িসম্বলোন বা িবশ্বােসর িসম্বলুম শব্দদ্বয় অপ্রচিলত, 
‘িবশ্বাস-সূত্র’‑ই প্রচিলত যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে একই অর্থ বহন কের।। 



২। ঐশতাত্ত্বিক িদক থেেক তের্তুল্লিয়ানুেসর উপস্থািপত িবশ্বােসর মানদণ্ড সম্পর্কে লক্ষণীয় 
প্রধান িবষয় এ, মানদণ্ডটা প্রেিরতদূতেদর দ্বারা নয়, স্বয়ং খ্রিষ্ট দ্বারাই শেখানো হেয়িছল; 
এবং মানদণ্ডে খ্রিষ্টের সমািধদান ও পাতােল তাঁর অবরোহেণর কথা উল্লিিখত নয়। 
এ থেেক আমরা িশিখ যে, মানদণ্ডটা অর্থাৎ িবশ্বাস-সূত্র হঠাৎ কের নয়, বরং কালক্রেমই 
আিবর্ভূত হেয়িছল ও মণ্ডলীর প্রয়োজন অনুসাের সম্বর্ধিত হেয়িছল। 
এ সমস্ত িবষেয় িবস্তািরত টীকা সাধু িসিরল িলিখত ধর্মিশক্ষা ও রুিফনুস িলিখত প্রেিরতেদর 
িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা-তে পাওয়া যেেত পাের।


১৪ (ক) লুক ১৮:৪২।


(খ) মিথ ১৫:১৪ দ্রঃ।


১৬ (ক) ১ িত ৬:৩-৪ দ্রঃ।


(খ) তীত ৩:১০ দ্রঃ। লক্ষণীয় িবষয়, পল দু’টো শাসেনর পের; তের্তুল্লিয়ানুস, সম্ভবত 
ভুলবশত, একটামাত্র শাসেনর পেরই সম্পর্ক রাখেত বারণ কেরন।


(গ) মিথ ১৮:১৬ দ্রঃ।


২০ (ক) মিথ ২৮:১৯ দ্রঃ।


(খ) সাম ৬৯:২৬; ১০৯:৮; প্রেিরত ১:২৩।


(গ) ‘সাক্রােমন্ত’: পুস্তেকর ভূিমকায় বলা হেয়েছ যে, ‘রোমীয় সামিরক ভাষায় প্রচিলত 
‘সাক্রােমন্ত’ শব্দটা তের্তুল্লিয়ানুসই প্রথম খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে ব্যবহার কেরন।’ িতিন ‘সাক্রােমন্ত’ 
লািতন শব্দ দ্বারা বাইেবেলর ‘রহস্য’ শব্দটা অনুবাদ কেরিছেলন। সেসময় থেেক মণ্ডলীর 
িপতৃগণ ‘সাক্রােমন্ত’ ও ‘রহস্য’ শব্দদ্বয় একই অর্থবাহক শব্দ িহসােব ব্যবহার কেরিছেলন; 
প্রমাণ স্বরূপ, সাধু আম্ব্রোজ ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ নামক দু’টো পুস্তক 
িলেখিছেলন যা একই িবষয়, তথা বাপ্তিস্ম, এউখািরস্তিয়া ইত্যািদ িবষয় সংক্রান্ত। িকন্তু 
মণ্ডলীর িপতৃগণ ‘রহস্য’ শব্দটা কেবল বাপ্তিস্ম, এউখািরস্তিয়া ইত্যািদ সংক্রান্ত ব্যাপাের 
ব্যবহার করেতন না, বরং বাইেবেল যেমন, তেমিন তাঁরাও ‘রহস্য’ শব্দটা ঈশ্বেরর সমস্ত 
রহস্যময় কর্মের বেলায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেতন। অন্য িদেক, মধ্যযুগ থেেক 
আজকাল পর্যন্ত ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দটা প্রায়ই শুধু ৭টা সাক্রােমন্ত ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত, সেজন্য, 
পাঠক / পািঠকােক এ জিটল ব্যাপাের িদেশহারা না করার জন্য, এ পুস্তক ব্যাপী ‘সাক্রােমন্ত’ 
শব্দটা তের্তুল্লিয়ানুেসর সাধারণ ধারণা অনুযায়ীই অনুবাদ করা হেয়েছ তথা ‘রহস্য’ ও 
‘রহস্যময়’ ব্যাপার বা িবষয়। 
িকন্তু তবু এই অধ্যােয় ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দটােক সংরক্ষণ করা হেয়েছ, যেেহতু এখােন শব্দটা 
‘রহস্য’ ধারণার পাশাপািশ সম্পূরক বা আনুসঙ্গিক আর একটা ধারণা বোঝায়; অর্থাৎ, 
এখােন ‘সাক্রােমন্ত’ বলেত তের্তুল্লিয়ানুস সেই সমস্ত রহস্যময় সত্য ও িনর্দেশ বোঝান যা 
খ্রিষ্ট আপন িশষ্যেদর িশিখেয়িছেলন।
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২১ (ক) মিথ ১১:২৭; যোহন ৬:৪৬; ৭:২৮; ৮:১৯; ১০:১৫ দ্রঃ।


(খ) ২ থে ২:১৪ দ্রঃ।


২২ (ক) মার্ক ৪:৩৪।


(খ) মিথ ১৩:১১ দ্রঃ।


(গ) মিথ ১৬:১৮-১৯ দ্রঃ।


(ঘ) যোহন ২১:২০ দ্রঃ।


(ঙ) যোহন ১৯:২৬ দ্রঃ।


(চ) মিথ ১৭:১-৮ দ্রঃ।


(ছ) মিথ ১৮:১৬।


(জ) লুক ২৪:২৭ দ্রঃ। পুরো বাক্যটা ব্যঙ্গাত্মক বৈিক।


(ঝ) যোহন ১৬:১২-১৩।


২৩ (ক) গা ২:১১ দ্রঃ।


(খ) গা ১:১৩ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৫:৩১ দ্রঃ।


(ঘ) গা ১:১৮ দ্রঃ।


(ঙ) গা ১:২৪ দ্রঃ।


(চ) গা ২:৯ দ্রঃ।


২৪ (ক) ১ কির ৯:২০-২২ দ্রঃ।


(খ) িপতর ও পল দু’জেন িনেজেদর রক্তক্ষরেণ িনজ িনজ িশক্ষা িবষেয় সাক্ষ্যদান কেরিছেলন 
ও সাক্ষ্যমরণ বরণ কেরিছেলন িবধায় তাঁরা সমকক্ষ। তের্তুল্লিয়ানুস বলেত চান, প্রৈিরতক 
অিধকােরর িদক িদেয় পেলর তুলনায় িপতর প্রধান, িকন্তু িশক্ষাপ্রদান ও মৃত্যুবরেণর িদক 
িদেয় িপতর ও পল সমকক্ষ।


(গ) ২ কির ১২:২, ৪ দ্রঃ।


২৫ (ক) ১ িত ৬:২০ দ্রঃ।


(খ) ২ িত ১:১৪ দ্রঃ।




(গ) ১ িত ৬:১৩-১৪।


(ঘ) ২ িত ২:২।


(ঙ) ২ িত ২:২।


২৬ (ক) মিথ ৭:৬।


(খ) মিথ ১০:২৭ দ্রঃ।


(গ) লুক ১৯:২০-২৪ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ৫:১৫ দ্রঃ।


(ঙ) ১ কির ১:১০ দ্রঃ।


(চ) মিথ ৫:৩৭।


২৭ (ক) গা ৩:১।


(খ) গা ৫:৭।


(গ) গা ১:৬ দ্রঃ।


(ঘ) ১ কির ৩:১-২ দ্রঃ।


(ঙ) ১ কির ৮:২ দ্রঃ।


২৮ (ক) যোহন ১৪:২৬ দ্রঃ।


(খ) যোহন ১৫:২৬ দ্রঃ।


২৯ (ক) গা ১:৮ দ্রঃ।


৩০ (ক) ‘এেলউেথিরউস’ ১৭৪-১৮৯ সাল পর্যন্ত পোপ হেয়িছেলন।


(খ) ১ কির ১১:১৯ দ্রঃ।


(গ) মার্ক ১৪:২১ দ্রঃ।


(ঘ) তের্তুল্লিয়ানুস ব্যঙ্গ কেরই মার্কিওনেক ‘পিবত্রতম গুরু’ বেল িচহ্নিত কেরন, কেননা সেই 
মার্কিওন এেকবাের দুশ্চিরত্র স্বভােবর মানুষ িছল ও ‘কৌমার্য সমর্থন’ করত অর্থাৎ িববাহ 
িনেষধ করত।


(ঙ) ‘িনিগিদউস’ সম্পর্কে কোন খবর নেই, িকন্তু কার্থাগোর িচত্রকর ‘হের্মেগেনস’ সম্পর্কে 
তের্তুল্লিয়ানুস িনেজ অন্য একটা লেখায় (‘হের্মেগেনেসর িবপক্ষে’ পুস্তেক) এই বর্ণনা দেন: 
‘তার অস্থির স্বভাবই তােক ভ্রান্তমেতর প্রিত আকৃষ্ট কের; বাচাল হওয়ায় সে িনেজেক সুবক্তা 



মেন কের, ও িনেজর িনর্লজ্জতােক সে মেনর দৃঢ়তাই বেল। সে যে িবেবকাপন্ন তা তার 
পরচর্চায় ব্যক্ত হয়; তাছাড়া সে অনুিচত িচত্র আঁেক ও অিবরতই একটা িববাহ থেেক অন্য 
িববােহ ছুেট চেল। তার ভ্রান্তমত ঈশ্বর ও জড়বস্তুর মধ্যকার িবেভেদর উপর িনর্ভর কের; 
এবং স্তোয়া-মতবােদর পন্থী হওয়ায় সে বেল, ঈশ্বর জগৎেক সৃষ্টি করেলন, ও তেমন জড়বস্তু 
থেেক মানুেষর দেহ ও আত্মা দু’টোই উৎপন্ন হল। তাছাড়া সেই ভ্রান্তমতপন্থী এমনটা সমর্থন 
কের যে, িপতা ও পুত্র হেলন একটামাত্র ব্যক্তি।’


৩১ (ক) মিথ ১৩:২৪ দ্রঃ।


৩২  (ক) ‘ক্লেেমণ্টেক িপতর দ্বারা িবশপপেদ শ্রেিণভুক্ত করা হেয়িছল।’ তের্তুল্লিয়ানুস এখােন 
সেকােল প্রচিলত একটা জনশ্রুিত উপস্থাপন করেছন, কেননা প্রকৃতপক্ষে সাধু ক্লেেমণ্ট 
আনুমািনক ৯০ খ্রিষ্টাব্দে পোপ পেদ িনযুক্ত হন, অর্থাৎ সাধু িপতেরর মৃত্যুর প্রায় ২৫ বছর 
পের। সেসময় রোেমর প্রথম চার পোপ িবষয়ক ধারণা অস্পষ্ট িছল। সেকােলর নানা দিলল 
পরীক্ষা-িনরীক্ষার ফেল আজকােল সমর্থিত পোপ-তািলকা হলো: সাধু িপতর (মৃত্যু ৬৬ 
খ্রিষ্টাব্দে), সাধু িলনুস (৬৬-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ), সাধু আনাক্লেতুস (৭৮-৯০ খ্রিষ্টাব্দ), সাধু ক্লেেমণ্ট 
(৯০-৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)।


(খ) ‘সাক্রােমন্তের িবিভন্নতা’: ‘সাক্রােমন্ত’ সম্পর্কে ২০ গ িবস্তািরত টীকা দ্রঃ। এপেদ 
সাক্রােমন্ত বলেত কাথিলক ধর্মতত্ত্ব বোঝায়। সুতরাং ভ্রান্তমতগুলো প্রৈিরিতক নয় যেেহতু 
সেগুলোর ধর্মতত্ত্ব িবিভন্নতা দ্বারা দূিষত।


৩৩ (ক) ১ কির ১৫:২ দ্রঃ।


(খ) ‘সেই মার্কিওন, আেপল্লেস, ভােলন্তিনুস ও সেই অন্যান্যরা যারা মাংেসর পুনরুত্থান লঙ্ঘন 
করত …’: উল্লিিখত ভ্রান্তমতন্থীরা জ্ঞানমার্গপন্থী হওয়ায় ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ অস্বীকার করত 
কেননা, তােদর মেত, মাংস বা দেহ মূল্যহীন, কেবল জ্ঞান বা আত্মাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই 
প্রিতবাদ কের তের্তুল্লিয়ানুস ‘caro cardo salutis’ (কারো কার্দো সালুিতস) প্রখ্যাত বাক্য 
ব্যবহার কেরিছেলন, যার আক্ষিরক অর্থ দাঁড়ায় ‘মাংসই পিরত্রােণর কবজা’, অর্থাৎ মাংসই 
সেই কবজা তথা সেই উপায় যার উপের পিরত্রাণ িনর্ভর কের, কেননা, িতিন বেল চেলন, 
‘যখন আত্মা ঈশ্বেরর প্রিত িনেবিদত, তখন মাংসই প্রকৃতপক্ষে আত্মােক তেমন িনেবদেনর 
জন্য সক্ষম কের তোেল। কেননা মাংস অবশ্যই [বাপ্তিস্মে] প্রক্ষািলত হয় যােত আত্মােক 
পিরশুদ্ধ করা যেেত পাের। মাংস তৈলিসক্ত হয় যােত আত্মােক পিবত্রীকৃত করা যেেত পাের। 
মাংস [বাপ্তিস্মের] সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয় যােত আত্মা দৃঢ়তা অর্জন কের। মাংেসর উপর 
হস্তার্পেণর ছায়া িবস্তার করা হয় যােত মানবাত্মা পিবত্র আত্মা দ্বারা আলোপ্রাপ্ত হয়। মাংস 
খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে পুষ্ট হয় যােত আত্মা ঈশ্বের সমৃদ্ধি লাভ কের’ (মাংেসর পুনরুত্থান 
প্রসঙ্গ, ৮ অধ্যায়)। 
সুতরাং, যখন সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা ‘বাণী হেলন মাংস’ (যোহন ১:১৪) সত্যেক হেয়জ্ঞান 
ক’রে িযশুর দেহেকও হেয়জ্ঞান করত, তখন মণ্ডলীর যে সাক্রােমন্তসমূহ আত্মার কল্যােণর 
জন্য দেেহর উপের সম্পািদত, সেই সমস্ত সাক্রােমন্তও অসার হেয় যেত। অন্য িদেক, যখন 



মাংস আত্মার জন্য প্রয়োজন, তখন িবশ্বাস-সূত্র অনুসাের খ্রিষ্টমণ্ডলী মাংেসরও পুনরুত্থান 
িবশ্বাস কের।


(গ) ১ িত ৪:৩ দ্রঃ।


(ঘ) ২ িত ২:১৮ দ্রঃ।


(ঙ) ১ িত ১:৪।


(চ) ‘কেবল এক নামও-িবিশষ্ট নয় একটা এওন’: সেই এওেনর প্রথম নাম িছল Προών 
(প্রওন) অর্থাৎ প্রথম সত্তা, তার দ্বিতীয় নাম িছল Προπάτωρ (প্রপাতোর) অর্থাৎ 
আিদিপতা, ও তার তৃতীয় নাম িছল Βύθος (িবথোস বা বুথোস) অর্থাৎ গভীরতা। সেজন্য 
তের্তুল্লিয়ানুস বেলন, ‘কেবল এক নামও-িবিশষ্ট নয় একটা এওন’।


(ছ) গা ৪:৯ দ্রঃ।


(জ) প্রকাশ ২:২০ দ্রঃ।


(ঝ) এই গায়ানা ভ্রান্তমত সম্পর্কে িনর্দিষ্ট কোন তথ্য নেই।


(ঞ) ১ যোহন ৪:২; ২:২২ দ্রঃ।


(ট) প্রেিরত ৮:১৮।


৩৪ (ক) লুক ৬:৪০ দ্রঃ।


(খ) ‘উপের উল্লিিখত সেই পরবর্তী-িনর্দেশক িনয়েমর িভত্তিেত’, অর্থাৎ ৩১-৩২ অধ্যায় দ্রঃ।


৩৬ (ক) এিশয়া: রোম-সাম্রাজ্যের এিশয়া িছল আজকাল তুরস্ক।


(খ) প্রকাশ ১:৯ দ্রঃ।


৩৮  (ক) ‘ধর্মতত্ত্বের যন্ত্রসমূহ’: ভােলন্তিনুস সেই যন্ত্রপািত ব্যবহার কের শাস্ত্রেক রাখল িকন্তু 
সেটার অপব্যাখ্যা করল, এবং মার্কিওন সেই যন্ত্রপািত িদেয় শাস্ত্রেক পিরচ্ছেিদত করল অর্থাৎ 
শাস্ত্র থেেক নানা অংশ ছেদন করল।


৩৯ (ক) ১ কির ১১:১৯।


৪০  (ক) এই অধ্যােয় ‘সাক্রােমন্তগুলো’ শব্দের অর্থ মোটামুিট আজকােল প্রচিলত অর্থের 
শািমল।


(খ) ‘িমথ্রা’-উপাসনা প্রথম শতাব্দীর একটা আন্দোলন যা িমথ্রা নামক পারস্য সূর্য-দেবেক কেন্দ্র 
করত; আন্দোলনটা রোেম িবেশষভােব ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীেত সৈন্যেদর মধ্যে প্রচিলত িছল। 
সেকােলর প্রায়ই সকল খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ (যেমন সাধু ইউস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৬৬ 
অধ্যায়) িমথ্রা উপাসনােক খ্রিষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ শত্রু বেল গণ্য করেতন।
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(গ) নুমা পম্পিিলউস (খ্রিঃপূঃ ৭১৫-৬৭৩), রোেমর দ্বিতীয় রাজা; কিথত আেছ, িতিন িছেলন 
খুব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি িযিন িনজ রাজত্বকােল কখনও যুদ্ধ কেরনিন।


৪১ (ক) মিথ ৭:৬ দ্রঃ। এখােন এউখািরস্তীয় রুিটর কথা িনর্দেিশত।


৪৩ (ক) মিথ ৭:৭।


(খ) সাম ১১১:১০; িসরা ১:১৬ লািতন পাঠ্য দ্রঃ।


৪৪ (ক) ২ কির ৫:১০। 



বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ

প্রেিরতদূতগণ প্রভু িযশুর আেদশক্রেম িবশ্বের সকল মানুষেক বাপ্তিস্ম িদেত প্রেিরত 

হেয়িছেলন। এিবষেয় আমরা বাইেবেলর প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত ও সাধু পেলর 
পত্রাবিলেত যেথষ্ট সাক্ষ্য পাই যে, আিদমণ্ডলী প্রভুর সেই আেদশ পালন কের বাপ্তিস্ম 
সম্পাদন করিছল। িকন্তু এিবষেয়ও আমরা অবগত যে, কালক্রেম মণ্ডলীেত নানা তত্ত্ব ও 
ধর্মক্রিয়া উৎপন্ন হেত লাগল যা ভ্রান্তিজনক হওয়ায় িবশ্বাসীেদর িদেশহারা করিছল।


২য় ও ৩য় শতাব্দীেত খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত পরম্পরাগত িশক্ষা ও ধর্মরীিত 
উপস্থাপন ক্ষেত্রে তের্তুল্লিয়ানুসই িবেশষভােব প্রধান ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম; এবং তাঁর 
লেখা ‘বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ’ কথাটা প্রমািণত কের।


সেসময় গায়ানা ভ্রান্তমত বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত যা িকছু মণ্ডলীেত প্রচিলত িছল তা ধ্বংস 
করেব বেল অিভপ্রায় করিছল; বস্তুত ভ্রান্তমতটা মণ্ডলীেত প্রেবশ কের যেথষ্ট িবশ্বাসীেক 
ভুল পেথ কেেড় িনচ্ছিল। সেজন্য, এ ভ্রান্তমত অনুসাের যারা বাপ্তিস্মেক িনষ্প্রয়োজন ও 
অকার্যকর মেন করিছল, তােদর িবপক্ষে দাঁিড়েয় তের্তুল্লিয়ানুস ভ্রান্তিজনক তত্ত্বগুলো 
প্রিতরোধ করেত করেত নব-বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত বা িদেশহারা মানুষেক অনুপ্রািণত করার লক্ষ্যে 
বাপ্তিস্ম িবষয়ক ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কেরন, যােত কের এসত্য প্রকাশ পায় যে, বাপ্তিস্ম যে 
প্রয়োজন তা শুধু নয়, বরং বাপ্তস্ম হলো িবশ্বােসর সীল স্বরূপ। কেননা পিরত্রাণ পাবার 
লক্ষ্যে কেবল িবশ্বাসও যেথষ্ট নয়, কেবল বাপ্তিস্মও যেথষ্ট নয়; বরং িবশ্বাস ও বাপ্তিস্ম 
দু’টোই দরকার।


 সূচীপত্র 
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১। ভূিমকা

সুখী আমােদর জেলর রহস্য! কারণ সেই রহস্য আমােদর আেগকার অন্ধতার 

অপরাধ ধৌত করায় আমরা অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ মুক্তিলাভ কির। তেমন িবষয় 
সংক্রান্ত পুস্তক অপর্যাপ্ত হেব না, কেননা যােদর সেবমাত্র গঠন করা হচ্ছে, পুস্তকটা 



কেবল তােদরই নয়, িকন্তু তােদরও িশক্ষাদান করেব যারা পরম্পরার যুক্তিকতা িবষেয় 
পরীক্ষা-িনরীক্ষা না কের সরলমনা হেয় িবশ্বাস কেরেছ বেল তুষ্ট হেয় অজ্ঞতাবশত 
অপরীক্ষিত তবুও সম্ভাব্য িবশ্বাস বহন কের থােক। এর ফলাফল স্বরূপ, সম্প্রিতকােল 
এইখােন চলাচল করিছল গায়ানা ভ্রান্তমেতর  (ক) যে িবষাক্ত সাপ, তা সর্বোপির 
বাপ্তিস্মেকই ধ্বংস ক’রে িনেজর অিধক িবষাক্ত ধর্মতত্ত্ব িদেয় বহুজনেক কেেড় িনেয়িছল; 
এ এমন িকছু যা প্রকৃিত অনুযায়ী, কেননা সাপ ও কেউেট ও সেই রাজসাপ (খ) িনেজও 
সাধারণত শুষ্ক ও জলহীন যায়গায় ঘুের বেড়ায়। িকন্তু ক্ষুদ্র মৎস্য এই আমরা আমােদর 
ΙΧΘΥΣ  (গ) [ইখ্‌িথস (বা ইখ্‌থুস) - মৎস্য] িযশুখ্রিষ্টের আদর্শে জেলই জন্ম িনই, ও 
জেল অিবরত থেেক যাওয়ার মাধ্যেম ছাড়া অন্যভােব রক্ষা পাই না। এভােব, অখণ্ড 
ধর্মিশক্ষা প্রদােনর ব্যাপাের যার কোন অিধকার িছল না (ঘ), সেই দানবী (ঙ) ভাল কেরই 
জানত সেই ক্ষুদ্র মৎস্যগুলো জল থেেক বের কের এেন কীভােব সেগুলোেক বধ করেত 
হয়।


২। ঈশ্বেরর কর্মসম্পাদেনর পদ্ধিত

আচ্ছা, িকন্তু ভ্রষ্টতার যে শক্তি িবশ্বাসেক টলােত পাের বা তা সম্পূর্ণরূেপ গ্রহণ করার 

ব্যাপাের বাধা িদেত পাের, সেই শক্তি কেমন মহৎ যে, িবশ্বাস যার উপর িনর্ভর কের িঠক 
সেই ক্ষেত্রেই তা আক্রমণ কের! কর্মে দৃশ্যমান যে ঐশকর্ম, সেটার সরলত্বের চেেয়, 
এবং কর্মফেল প্রিতশ্রুত মাহাত্ম্যের চেেয় আদৌ আর এমন িকছুই নেই যা মানুেষর মন 
তত কিঠন করেত পাের। এর ফেল, তেমন সরলত্বে, বাহ্যিক আকর্ষণ ছাড়া, নবীন মহৎ 
কোন কর্মব্যবস্থা ছাড়া, এমনিক িবনা খরেচই যে মানুষেক জেল নািমেয় দেওয়া হয়, ও 
অল্প ক’টা বচন উচ্চািরত হেত হেত তােক িনমজ্জিত করা হেল সে যে আেগর চেেয় তত 
পিরষ্কার-নয় অবস্থায় এমনিক আেগর চেেয় আদৌ পিরষ্কার-নয় অবস্থায় পুনরায় উত্থিত 
হয়, তা এমন, যে অনন্তত্ব-লাভ আরও বেিশ অিবশ্বাস্য িবষয় বেল পিরগিণত হয়। িকন্তু 
এর িবপরীেত, প্রিতমাপূজার মহৎ ও রহস্যময় অনুষ্ঠানগুলো যিদ আকর্ষণীয়তা, মহৎ 
কর্মব্যবস্থা ও খরচ থেেকই িবশ্বাস্যতা ও অিধকার অর্জন না কের, তাহেল আিম 
িমথ্যাবাদী। আহা, দুর্ভাগা অিবশ্বাস, তুিম যে প্রায়ই ঈশ্বেরর কােছ তাঁর স্বীয় গুণাবিল 



তথা সরলত্ব ও প্রতাপ অস্বীকার কর। তেব কী? এটাও িক িবস্ময়কর নয় যে, মৃত্যুেক 
প্রক্ষালন দ্বারা ধুেয় ফেলা হয়? িকন্তু ব্যাপারটা তখনই আরও বেিশ িবশ্বােসর যোগ্য, 
যখন যা িবস্ময়কর, তা িবস্ময়কর বেলই িবশ্বাস করা হয় না। কেননা যে কর্মগুলো সমস্ত 
িবস্মেয়র ঊর্ধ্বে, সেগুলো ছাড়া আর কোন্‌ কর্মগুলো ঈশ্বেরর কর্মেক মানায়? আমরা 
িনেজরাও িবস্মিত হই, িকন্তু একারেণ যে, আমরা িবশ্বাস কির। অপরিদেক অিবশ্বাস 
িবস্মিত হয় িকন্তু িবশ্বাস কের না, কেননা যা িকছু সহজ-সরল অিবশ্বাস তােত অসার 
িকছু যেনই িবস্মিত হয়, ও যা িকছু মহৎ তােত অিবশ্বাস্য যেনই িবস্মিত হয়। যিদও তুিম 
মেন কর সেকথা িঠক, তবু উভয় িবষয় ক্ষেত্রে সেই ঐশবচনই যেথষ্ট যা আেগ ঘোিষত 
হেয়িছল, তথা, জগেতর যা মূর্খ, ঈশ্বর তা‑ই বেেছ িনেয়েছন জগেতর প্রজ্ঞােক লজ্জা 
দেবার জন্য, এবং মানুেষর পক্ষে যা কিঠন, তা ঈশ্বেরর পক্ষে সহজ (ক)। কেননা ঈশ্বর 
প্রজ্ঞাবান ও পরাক্রমী হেল (এবং একথা তারাও অস্বীকার কের না যারা তাঁর পাশ 
কিটেয় চেল), তেব এ যুক্তিসঙ্গত যে, প্রজ্ঞা ও পরাক্রেমর যা যা িবপরীত তােতই অর্থাৎ 
মূর্খতা ও অসাধ্যতায়ই িতিন িনেজর কর্মকাণ্ডের কারণগুলো স্থিত কের থােকন; কেননা 
যেকোন শক্তি যা দ্বারা আহূত হয়, তা থেেক িনেজর মূলকারণ গ্রহণ কের।


৩। জলই ঐশকর্মের বেেছ নেওয়া উপাদান

উপের উচ্চািরত কথােক িনয়মই যেন স্মরণ করা সত্ত্বেও আমরা মেন কির, 

ব্যাপারটা কেমন মূর্খ ও অসাধ্য যে, পুনঃপ্রিতষ্ঠা জল দ্বারা সািধত হয়  (ক)। কোন্‌ 
িভত্তিেত এই জড়পদার্থ তেমন মর্যাদাপূর্ণ ভূিমকার যোগ্য হল? আিম মেন কির, 
তরলপদার্থের অিধকার পরীক্ষা করা দরকার আেছ। আসেল এক্ষেত্রে প্রমাণ বহু, 
এমনিক আিদ থেেকই বর্তমান। কেননা জল সেই িবষয়গুলোর একটা, যেগুলো জগৎ 
অলঙ্কৃত হবার আেগ ঈশ্বেরর সঙ্গে তখনও অগিঠত আকাের আরােম িবরাজ করিছল। 
শাস্ত্রে বেল, আিদেত ঈশ্বর আকাশ ও পৃিথবী িনর্মাণ করেলন। পৃিথবী িছল অদৃশ্যমান ও 
অগিঠত, ও অন্ধকার অতল গহ্বেরর উপর িবরাজ করত, এবং প্রভুর আত্মা জলরািশর 
উপের চলাচল করেতন (খ)। হে মানুষ, প্রথমত তোমােক জেলর বয়স মান্য করেত হয়, 
কারণ সেই জেলর পদার্থ প্রাচীন; দ্বিতীয়ত, জেলর যোগ্যতা, কারণ সেই জল িছল 



ঐশআত্মার আসন, এমন আসন যা সেকােল িবদ্যমান অন্যান্য পদার্থের চেেয় তাঁর কােছ 
িনঃসন্দেেহ বেিশ গ্রহণযোগ্য। কেননা তারানক্ষত্রের অলঙ্কােরর অনুপস্থিিতেত অন্ধকার 
িছল এেকবাের কদাকার, সেই গহ্বর িছল িবষণ্ণ, পৃিথবী অসজ্জিত, ও আকাশ অগিঠত; 
সেই যে জল সর্বদাই িনখুঁৎ, আনন্দময়, সরল, িনেজেতই শুিচ, কেবল সেই জলই 
ঈশ্বেরর জন্য যোগ্য বাহন যোগাচ্ছিল। এবং জলই যে একপ্রকাের িছল সেই িনয়ন্ত্রণ-শক্তি 
যা দ্বারা জগেতর িবন্যাস সেসময় থেেক ঈশ্বর দ্বারা স্থির করা হেয়িছল, এিবষেয় কী 
বলব? কেননা স্বর্গীয় আকাশপরদা মাঝখােন ঝুলাবার জন্য িতিন জলরািশ পৃথক পৃথক 
কেরিছেলন (গ), ও স্থলভূিম ঝুলাবার জন্য জলরািশেক একস্থােন সিরেয় িদেয়িছেলন (ঘ)। 
িনজ িনজ উপাদান দ্বারা জগৎেক সুিবন্যস্ত হওয়ার পর যখন বািসন্দারা আিবর্ভূত হলো, 
তখন জলই সর্বপ্রথেম প্রাণীেদর উৎপাদন করার িনর্দেশ  (ঙ) গ্রহণ কেরিছল। যা িকছু 
জীবন্ত, জলই সর্বপ্রথেম তা উৎপাদন কেরিছল, যােত বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে এমনটা িবস্মেয়র 
ব্যাপার না হয় যে, জল জীবনদান করেত জােন। বাস্তিবকই, মানুষেক গড়া কর্মকাণ্ডও 
িক জেলর সহায়তায়  (চ) সম্পন্ন হয়িন? পদার্থটা ভূিম থেেকই আগত বেট, িকন্তু সেই 
মািট আর্দ্র ও রসপূর্ণ না হেল কােজ তত আেস না; চতুর্থ িদেন িনজ স্থােন সিরেয় দেওয়া 
সেই জলই িনেজর বািক আর্দ্রতা দ্বারা সেই মািটেক উপযুক্ত উপাদান কের তুেলিছল। 
আিম যিদ সেসময় থেেক শুরু কের সর্বতভােব বা দীর্ঘতর ভােব সবিকছু বর্ণনা করতাম, 
এপদার্থের ‘অিধকার’ সংক্রান্ত সেই প্রমাণসমূহ তথা জেলর কেমন প্রতাপ ও অনুগ্রহ, 
জল যে কতগুলো প্রিতভা-িবিশষ্ট যন্ত্রপািত, কতগুলো ক্রিয়াকাণ্ড ও কেমন উপযোগী 
উপকরণ জগৎেক যুিগেয় দেয়, এসমস্তও যিদ ব্যাখ্যা করতাম, তেব ভয় হচ্ছে এমনটা 
মেন হেব, আিম বাপ্তিস্মের যুক্তিসমূেহর চেেয় বরং জেলরই প্রশংসা সংগ্রহ কেরিছ; 
যিদও এক্ষেত্রে আমােক আরও দীর্ঘতর ভােব এ শেখােত হত যে, এিবষেয় সন্দেহ 
করেত নেই যে, ঈশ্বর এই যে জড়পদার্থ তাঁর সমস্ত গড়া বস্তু ও কর্মকাণ্ড জুেড়ই িবন্যস্ত 
কেরেছন, তা িতিন তাঁর িবিশষ্ট রহস্যগুলো ক্ষেত্রেও প্রতীয়মান কেরেছন, যােত পার্থিব 
জীবনেক যা িনয়ন্ত্রণ কের, তা স্বর্গীয় জগেতও উপযোিগতা রােখ।




৪। ঐশআত্মা যে আিদেত জলরািশর উপর চলাচল করিছেলন, তা বাপ্তিস্মের প্রতীক

িকন্তু, এটাই যেথষ্ট হোক যে আমরা প্রারম্ভেই সেই সমস্ত িবষয় উপস্থাপন কেরিছ 

যেগুলোেত বাপ্তিস্মের সেই প্রাথিমক মূলকারণ স্বীকৃত যা রীিতমত বাপ্তিস্মের প্রতীক 
সম্পর্কে ঈশ্বেরর সেই আত্মােক িচহ্নিত করিছল িযিন যেমন আিদ থেেক জলরািশর উপের 
চলাচল করিছেলন, তেমিন বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীেদর জেলর উপের িবশ্রাম করেবন। িকন্তু 
পিবত্র িকছু পিবত্র অন্য িকছুর উপের চলাচল করিছল, বা অন্য কথায়, যা উপের চলাচল 
করিছল, তা যেটার উপের চলাচল করিছল, তা থেেকই পিবত্রতা ধার িনচ্ছিল, কেননা 
সব ক্ষেত্রে যেমনটা এটা আবশ্যক যে, যা িকছু িনম্নস্থিত তা িনেজর উপের ঝুলন্ত যা িকছু 
রেয়েছ তা থেেক তার গুণাবিল কেেড় নেেব, তেমিন মহত্তর কারেণ যা আধ্যাত্মিক, 
যেেহতু তার িনেজর সূক্ষ্ম সত্তা দ্বারা তার পক্ষে ভেদ করা ও প্রেবশ করা সহজ, সেজন্য 
যা দৈিহক তাও সেটা থেেক সেটার গুণাবিল গ্রহণ করেত পাের। এভােব পিবত্র আত্মা 
দ্বারা পিবত্রিত হেয় জল-পদার্থটাও পিবত্রিত করার ক্ষমতা গর্ভধারণ করল।


এমন কেউ যেন না বেল, ‘তেব, সেই যে জল আিদেত হেয়িছল, আমরা িক সত্যি 
সেই জেল িনমজ্জিত হই? না, িঠক সেই জেল নয়, কেবল সেটার একটা অংেশই যেন, 
কেননা সেই জেলর জাত অনন্য হেলও তবু তার প্রজািত বহুিবধ। কারণ জােতর 
উপাদান যা, তা প্রজািতেতও পুনরায় প্রবািহত হয়। ফেল, মানুষ যে সাগের বা পুকুের, 
জলস্রোেত বা জেলর উৎেস, হ্রেদ বা জলকুণ্ডে প্রক্ষািলত হয়, তােত কোন পার্থক্য নেই; 
তােদরও মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যােদর যোহন যর্দেন  (ক) ও িপতর িতেবিরেস 
িনমজ্জিত কেরিছেলন; আর সেই যে কঞ্চুকীেক িফিলপ পিথমধ্যে এমিনই পাওয়া জেল 
বাপ্তিস্ম িদেয়িছেলন (খ), তােত িতিন পিরত্রােণর িদক িদেয় [অন্যান্যেদর তুলনায়] বেিশ 
বা কম পানিন। অতএব, িনেজর উৎপত্তির সেই আিদকালীন িবেশষ অিধকার গুেণ 
যেকোন জল ঈশ্বরেক িমনিতর পের (গ) পিবত্রীকরেণর রহস্যময় অিধকার রােখ। কেননা 
আত্মা তখনই স্বর্গ থেেক এেস সেই জেলর উপের অিধষ্ঠান করায় িনেজ থেেক সেই জল 
পিবত্রিত কেরন; আর এভােব পিবত্রিত হেয় সেই জল পিবত্রিত করার প্রভাবও পান 
কের।




যিদও সহজ-সরল ঘটনা ক্ষেত্রে তুলনাটােক মানােত পাের, তবু ময়লা দ্বারাই যেন 
পাপ দ্বারা কলঙ্কিত এই আমােদর পক্ষে সেই মিলনতা থেেক সেই জেল ধৌত হওয়া 
উিচত। িকন্তু যেমন পাপ আমােদর মাংসময় অবস্থায় দেখা দেয় না যেেহতু কেউই 
িনেজর চামড়ায় প্রিতমাপূজা বা ব্যিভচার বা ছলনার কোন দাগ বহন কের না, তেমিন 
সেই ধরেনর মানুষ সেই আত্মায়ই মিলন যে-আত্মা পােপর প্রেণতা। বেননা [পিবত্র] 
আত্মাই প্রভু, মাংস দাস। অথচ মানুেষর আত্মা ও মাংস দু’টোই অপরােধর সহভাগী: 
আত্মা এজন্য অপরাধী যে, সে হুকুম দেয়; মাংস এজন্য যে, সে দাসত্ব কের। সুতরাং 
জল দূতেদর মধ্যস্থতা দ্বারা এক প্রকাের িনরাময়-শক্তি অর্জন করার পর আত্মাও জেল 
দৈিহক ভােব ধৌত হয় ও মাংসও একই জেল আধ্যাত্মিক ভােব শুচীকৃত হয়।


৫। িবধর্মীেদর দ্বারা তেমন জল ব্যবহার সম্পর্কে

িকন্তু তবু আধ্যাত্মিক প্রভাবগুলো সংক্রান্ত যেকোন জ্ঞান ক্ষেত্রে িবরোধী যারা, সেই 

িবজাতীেয়রা তােদর দেবতাগুলোেক একই কর্মফলতা আরোপ কের। হ্যাঁ, ওরা কের, 
িকন্তু িবধবা-জল ব্যবহার করায় ওরা িনেজেদর প্রবঞ্চিত কের। কেননা কোন না কোন 
পিবত্র ধর্মানুষ্ঠােন, যেমন সেই তথাকিথত ইিসস ও িমথ্রার (ক) ধর্মানুষ্ঠােন, ওরা প্রক্ষালন 
দ্বারা দীক্ষিত হয়; সেই দেবতাগুলোেকও ওরা প্রক্ষালন দ্বারা মিহমান্বিত কের। তাছাড়া 
জল বহন কের ও তা িছিটেয় িছিটেয় ওরা জিমদাির, বািড়-ঘর, মন্দির ও গোটা 
শহরগুলোর জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীিত সম্পাদন কের। একথা িনশ্চিত যে, আপল্লিনািরস (খ) ও 
পেলুিসস  (গ) ক্রীড়া-প্রিতযোিগতা উপলক্ষে ওেদর িনমজ্জিত করা হয়, ও স্পর্ধাভের 
এমনটা সমর্থন কের যে, তেমন কর্মের ফেল ওরা পুনর্জন্ম লাভ কের ও িনেজেদর কৃত 
িমথ্যা শপথ ক্ষেত্রে দায়মুক্তিও অর্জন কের। আরও, প্রাচীনেদর মধ্যে যে কেউ নরহত্যা 
দােয় িনেজেক কলুিষত করত, সে শুদ্ধতাদানকারী জেলর অনুসন্ধােন ঘুের বেড়াত। 
সুতরাং, ধৌত করা‑ই যে পদার্থের স্বকীয় গুণ, সেই জেলর প্রকৃিত মাত্রই যখন 
শুদ্ধিকরেণর দৈবলক্ষেণ িবশ্বাস রাখেত ভক্তেক আশান্বিত কের, তখন মহত্তর কারেণ, 
যাঁর দ্বারা জেলর খোদ প্রকৃিত স্থির করা হেয়িছল, সেই ঈশ্বেরর অিধকারগুেণ সেই জল 
আর কতই না সত্যকার কার্যকািরতা প্রদান করেব। ওরা যিদ মেন কের, ধর্মের গুেণ 



জল আরোগ্য দান কের, তাহেল জীবনময় ঈশ্বেরর ধর্মের চেেয় কোন্‌ ধর্ম অিধক 
শ্রেয়তর? তেমনটা মেেন িনেয় আমরা এখােন সেই িদয়াবেলর প্রেচষ্টাও স্বীকার করিছ 
যে ঈশ্বেরর যা, সেটার সঙ্গে প্রিতযোিগতা কের, কেননা সে আপনজনেদর মধ্যে 
বাপ্তিস্মও ব্যবহার কের থােক। এেত সাদৃশ্যটা িক? অশুিচ শুিচতা দান কের, 
ধ্বংসনকারী মুক্তিদান কের, অিভশপ্ত পাপক্ষমা সম্পাদন কের। যে অপরাধ সাধেন 
িনেজই উষ্কািন দেয়, সেই অপরাধ মুিছেয় দেওয়ায় সে িনেজর কাজ ধ্বংস করেব বৈিক। 
সেই িবশ্বাসত্যাগীেদরই িবপক্ষে সাক্ষ্য িহসােব এসমস্ত উপস্থাপন করা হেয়েছ যারা 
ঈশ্বেরর িবষয়গুলোেত সামান্যতম িবশ্বাস রেেখ, সেই ঐশকর্মকাণ্ডের অনুকরেণ ঈশ্বেরর 
সেই প্রিতযোগীর সািধত িবকৃত কর্মকাণ্ডে িবশ্বাস রােখ।


এমনটা িক হয় না যে, আিদেত ঐশআত্মার গর্ভগিত জাল ক’রে অশুিচ আত্মাগুলোও 
অন্য সময় কোন রহস্য বােদ জলরািশর উপের তাঁ দেয়? এব্যাপাের সাক্ষী হলো সেই 
সকল অন্ধকার স্থান, দূরবর্তী যত জলস্রোত, স্নানাগােরর যত জলকুণ্ড, বািড়-ঘেরর যত 
নালা অথবা যত কুণ্ড ও কুয়ো যেগুলো, বলা হয়, ক্ষিতকারক কোন অপদূেতর প্রভােব 
লোকেদর কেেড় নেয়। যত মানুষ ডুেব মারা গেেছ বা উন্মাদনা বা ভেয়েত আক্রান্ত, 
তােদর ওরা ‘এিসএতোস’(ঘ) বা শোথারোেগ ও জলভীিতরোেগ আক্রান্ত বেল থােক।


আমরা এেদর কথা উত্থাপন করিছ কেন? যােত এমনটা িবশ্বাস করা কারও কােছ 
কিঠন না লােগ যে, একিদেক ঈশ্বেরর এক পিবত্র দূত মানুেষর পিরত্রােণর লক্ষ্যে জল 
উপযোগী করেত এেস উপস্থিত হেয়িছেলন, আর একিদেক একটা অপদূত মানুেষর 
িবনােশর লক্ষ্যে সেই একই পদার্থের সঙ্গে অপিবত্র সংসর্গে ব্যস্ত থােক। একটা দূত যে 
জেলর ব্যাপাের মধ্যস্থতা কের, তা যিদ অিচন্তনীয় মেন হয়, তেব, একিদন যা ঘটবার 
কথা িছল, তা সেটারই একটা উদাহরণ। হ্যাঁ, একটা দূত নেেম এেস বেথ্‌সাইদা 
জলকুণ্ডের জেল কাঁপন জাগােলন (ঙ)। যারা অসুস্থতার কারেণ িবলাপ করত, তারা লক্ষ 
রাখত; কারণ যে কেউ সকেলর আেগ জেল নেেম যেত, প্রক্ষালেনর পের সে আর 
িবলাপ করত না। যে িনয়ম অনুসাের যা িকছু মাংসময় তা সবসময়ই আধ্যাত্মিক িকছুর 
প্রতীক িহসােব অগ্রেই ঘেট, সেই িনয়ম অনুসাের এই দৈিহক আরোগ্যলােভর প্রতীক 
আধ্যাত্মিক আরোগ্যলােভর কথা গাইিছল। তাই ঈশ্বেরর অনুগ্রহ মানুষেদর মােঝ 



এগোেত এগোেত মহত্তর শক্তি জলেক ও দূতেক আরোপ করা হচ্ছিল। যারা শারীিরক 
দোষ িনরাময় করত, তারা এখন আত্মােক আরোগ্য দান কের; যারা সামিয়ক পিরত্রাণ 
সাধন করত, তারা এখন অনন্ত পিরত্রাণ িফিরেয় আেন; যারা বছের একবার মাত্র 
মুক্তিদান করত, অপরােধর প্রক্ষালন দ্বারা মৃত্যু িবলীন হেয়েছ িবধায় তারা এখন 
প্রিতিদন জািতগুলোেক রক্ষা কের। দোষ দূরীকৃত হেল দণ্ডও দূরীকৃত হয়। তাই, যে 
মানুষেক একিদন ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত গড়া হেয়িছল (চ), সেই মানুষেক ঈশ্বেরর সাদৃশ্যে 
ঈশ্বেরর কােছ িফিরেয় আনা হয়। প্রিতমূর্তিটা বাহ্যিক রূেপ, ও সাদৃশ্যটা অনন্তত্বে 
পিরগিণত। কেননা মানুষ ঈশ্বেরর ফুৎকার দ্বারা ঈশ্বেরর যে আত্মােক পেেয়িছল িকন্তু 
অপরােধর দ্বারা হািরেয় ফেেলিছল, সে ঈশ্বেরর সেই আত্মােক িফের পাচ্ছে।


৬। পিবত্র আত্মার অগ্রবর্তী দূত সম্পর্কে

আমরা যে জেল পিবত্র আত্মােক পাই তা নয়, িকন্তু সেই জেল শুচীকৃত হেয় 

আমােদর সেই দূেতর অধীেন পিবত্র আত্মার জন্য প্রস্তুত করা হয় (ক)। এক্ষেত্রেও একটা 
প্রতীক আেগ থেেক দেওয়া হেয়িছল, কারণ এইভােব প্রভুর অগ্রদূত সেই যোহন প্রভুর 
পথ প্রস্তুত কেরিছেলন (খ)। তেমিন বাপ্তিস্মের মধ্যস্থ সেই দূতও, আমােদর উপের যাঁর 
আসবার কথা, সেই পিবত্র আত্মার জন্য পথ সরল কেরন, িতিন সেই অপরাধ-
প্রক্ষালেনর মাধ্যেমই তা কেরন যে-অপরাধ-প্রক্ষালনেক িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মায় 
সীলমোহরযুক্ত িবশ্বাস অনুনয় ক’রে অর্জন কের। আচ্ছা, প্রিতিট কথা িতনজন সাক্ষীর 
প্রমােণ স্থির করা হেব  (গ) বচনটার িভত্তিেত, যখন আশীর্বােদর দ্বারা আমরা িবশ্বােসর 
সেই সাক্ষীত্রয়েক ও পিরত্রােণর সেই জািমনত্রয়েক পেেয় থািক, তখন মহত্তর কারেণ 
আমােদর প্রত্যাশা-প্রাপ্তির িনশ্চয়তা ক্ষেত্রে ঐশনামত্রেয়র সংখ্যাও িক যেথষ্ট হেব না? 
তাছাড়া, যখন িবশ্বাস-স্বীকৃিত ও পিরত্রাণ-শপথ সেই িতন সাক্ষীর অধীেন অঙ্গীকৃত 
হেয়েছ, তখন অবশ্যই মণ্ডলীর উল্লেখও যোগ করা হেব, কেননা যেখােন সেই িতনজন, 
তথা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা িবরািজত, সেখােন সেই মণ্ডলী িবরািজত, যে মণ্ডলী 
িতনজনেক িনেয় এক দেহ (ঘ)।




৭। তৈলেলপন

তারপর, জলকুণ্ড থেেক বের হেয় আমােদর আশীর্বািদত তৈলেলপেন লেপন করা 

হয় (ক); এ এমন প্রাচীন রীিত (খ) যা অনুসাের, যাজকত্ব বরণ অনুষ্ঠােন মানুষেক একটা 
িশেঙর তেল িদেয় অিভিষক্ত করা হত, সেই সময় থেেক যখন আরোনেক মোিশ দ্বারা 
তৈলািভিষক্ত করা হেয়িছল  (গ); এজন্য আরোন সেই খ্রিষ্মা [মলম] থেেক ‘খ্রিষ্ট’ বেল 
অিভিহত যা এমন তৈলািভেষক যা আত্মিক হেয় ওঠার পর প্রভুর জন্য উপযুক্ত নাম 
যুিগেয় িদল; কেননা িতিন িপতা ঈশ্বর দ্বারা আত্মায় তৈলািভিষক্ত হেয়িছেলন যেইভােব 
প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত লেখা আেছ, আর আসেল, যাঁেক তুিম তৈলািভিষক্ত কেরছ, 
ওরা তোমার সেই পিবত্র পুত্রের িবরুদ্ধে এই নগরীেত সঙ্ঘবদ্ধ হেয়েছ  (ঘ)। এমনটা 
আমােদর ক্ষেত্রেও তৈলািভেষকটা মাংসময় ভােব [তথা দেেহর উপর িদেয়] দৌড়োয় 
িকন্তু আত্মিক উপকাের আেস: িঠক সেইভােব যেভােব আমরা জেল িনমজ্জিত হওয়ায় 
বাপ্তিস্ম-কর্মও মাংসময়, িকন্তু আমরা অপরাধ থেেক মুক্তি পাওয়ায় তার কর্মফল আত্মিক।


৮। হস্তার্পণ

এরপর, আশীর্বােদর মধ্য িদেয় পিবত্র আত্মােক অনুনয় ও আহ্বান করেত করেত 

আমােদর উপের একটা হাত প্রসািরত হয় (ক)। হাওয়া জেল ডেেক আনা (খ) ও উপের 
হাত দু’টো প্রসারণ দ্বারা সেই জল ও হাওয়ার পদার্থগত িমলন সঞ্জীিবত করা যখন 
মানব বুদ্ধিমত্তােক এমনটা দেওয়া হয় যার ফেল তত স্পষ্ট এক সুর ধ্বিনত হয়, তখন 
ঈশ্বরেক িক এমনটা দেওয়া হেব না যে, িতিন তাঁর িনেজর জল-চিলত যন্ত্র থেেক পিবত্র 
হাত দু’টো দ্বারা মহত্তম আধ্যাত্মিক সুর ধ্বিনত করেবন? িকন্তু আেগরটা যেমন, এটাও 
তেমিন সেই প্রাচীন রহস্যময় অনুষ্ঠান-রীিত থেেক আগত যা অনুসাের যাকোব যোেসফ-
সঞ্জাত িনেজর পৌত্র এফ্রাইম ও মানােশেক আশীর্বাদ কেরিছেলন; সেসময় িতিন তােদর 
উপের হাত দু’টো িবপরীত ভােব, এমনিক একটার উপের একটােক এমন অনুপ্রস্থ ও 
িতর্যক ভােব প্রসািরত কেরিছেলন যে, সেই হাত দু’টো খ্রিষ্টেক অঙ্কিত করায় খ্রিষ্টেেত 
ভাবী আশীর্বােদর পূর্বপ্রতীক হেয় উেঠিছল  (গ)। হ্যাঁ, সেসমেয় পিবত্রতম আত্মা িপতা 
থেেক শুদ্ধীকৃত ও আশীর্বািদত দেহগুলোর উপের খুিশ-স্বচ্ছন্দে নেেম আেসন; বাপ্তিস্মের 



জেল কেমন যেন িনেজর আিদকালীন আসন িচেন িনেয় িতিন সেই জেলর উপের িবশ্রাম 
কেরন; হ্যাঁ, সেই িতিন, িযিন কপোেতর আকাের প্রভুর উপের অবতীর্ণ হেয়িছেলন (ঘ) 
যােত পিবত্র আত্মার স্বরূপ সেই প্রাণীর সরলতা ও িনর্মলতা দ্বারা ঘোিষত হয়; কেননা 
দৈিহক গঠেনর িদক িদেয়ও কপোত িপত্তিবহীন। আর সেই অনুসাের িতিন বেলন, 
কপোেতর মত সরল হও (ঙ)। এটাও পূর্বকালীন প্রতীেকর প্রমাণ ছাড়া হয় না। কেননা 
যা দ্বারা প্রাচীন শঠতা মুিছেয় দেওয়া হেয়িছল, যেমন প্লাবেনর সেই জেলর পের, তথা, 
বলেত গেেল, জগেতর বাপ্তিস্মের পের একটা কপোতই হেয়িছল এমন ঘোষণাকারী দূত 
যা পৃিথবীর কােছ স্বর্গীয় ক্রোধ প্রশিমত হেয়েছ বেল ঘোষণা কেরিছল; ও যেমন সেই 
কপোত জাহাজ থেেক প্রেিরত হেয় জলপাইগােছর একটা কিচ ডাল সঙ্গে কের িফের 
এেসিছল যা এমন িচহ্ন যা জািতসমূেহর মধ্যেও শান্তির পূর্বিচহ্ন স্বরূপ (চ), তেমিন একই 
আত্মিক ব্যবস্থা ক্রেম পৃিথবী তথা আমােদর মাংস তার প্রাচীন অপরাধ িবলুপ্ত হওয়ার 
পর জলপ্রক্ষালন থেেক বের হেতই পিবত্র আত্মার সেই কপোত ঈশ্বেরর শান্তি বহন 
করেত করেত তার কােছ উেড় আেস, সেই যে কপোত প্রেিরত হেয়িছল সেই স্বর্গ থেেক 
যেখােন জাহােজর প্রতীক স্বরূপ মণ্ডলী িবরািজত। িকন্তু জগৎ পুনরায় অপরাধ কেরিছল, 
আর এক্ষেত্রে যুক্তিক্রেম বাপ্তিস্ম জলপ্লাবেনর সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়। সেজন্য জগেতর 
ভাগ্য হলো আগুন, যেইভােব সেই মানুেষরও পক্ষে ভাগ্য আগুন যে মানুষ বাপ্তিস্মের পের 
[িনেজর জীবেন] অপরাধ িফিরেয় আেন; যােত কের এটাও আমােদর সাবধান-বাণীর 
িচহ্ন িহসােব মেেন নেওয়া হয়।


৯। লোিহত সাগর ও শৈল থেেক িনর্গত জল

সুতরাং, কতগুলো প্রকৃিতর আহ্বান, কতগুলো অনুগ্রেহর আহ্বান, কতগুলো 

শৃঙ্খলার মহৎ অনুষ্ঠান, পূর্বিচহ্ন ও প্রার্থনা জল সম্পর্কিত ধর্মানুষ্ঠানেক িবন্যাস কেরেছ? 
আর আসেল, প্রথমত, যখন জনগণ িমশর থেেক মুক্ত হেয় জেলর মধ্য িদেয় পার হওয়ায় 
িমশর-রােজর প্রতাপ এিড়েয়িছল, তখন জলই সমস্ত সৈন্য-সহ খোদ রাজােক িনঃেশিষত 
কেরিছল (ক)। এর চেেয় আরও স্পষ্টতর কোন্‌ প্রতীক বাপ্তিস্ম রহস্যে প্রকািশত? এেত 
কোন সন্দেহ নেই যে, জািতগুলোেক জগৎ থেেক জল দ্বারাই মুক্ত করা হয়, এবং তােদর 



প্রাচীন স্বৈরশাসক সেই িদয়াবলেক তারা জেল অিভভূত অবস্থায় ফেেল রেেখ চেল যায়। 
আরও, মোিশর লািঠ দ্বারা জলেক তার িতক্ততা-দোষ থেেক তার উপকারী িমষ্ট অবস্থায় 
িফিরেয় আনা হয় (খ)। অবশ্যই সেই কাঠ িছল সেই খ্রিষ্ট িযিন িবষাক্ত ও িতক্ত প্রকৃিতর 
কোন বস্তুর িশরােক িনজ থেেক বাপ্তিস্মের অিধক স্বাস্থ্যকর জেল িফিরেয় এেনিছেলন। 
এিট হলো সেই জল যা জনগেণর সঙ্গে চলন্ত সেই শৈল থেেক অিবরত জনগেণর জন্য 
প্রবািহত হত (গ), কেননা যখন খ্রিষ্টই সেই শৈল, তখন আমরা িনঃসন্দেেহ সেই বাপ্তিস্ম 
দেখেত পাই যা খ্রিষ্টে আশীর্বািদত। বাপ্তিস্মের স্বীকৃিত ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও তাঁর খ্রিষ্টের 
দৃষ্টিেত কেমন মহৎ জেলর অনুগ্রহ। জল ছাড়া খ্রিষ্ট কোথাও থােকন না যেেহতু িতিন 
িনেজই জেল বাপ্তিস্ম নেন (ঘ); িবেয় বািড়েত িনমন্ত্রিত হেয় িতিন িনেজর প্রতােপর প্রথম 
পরীক্ষাসমূহ জল িদেয় প্রবর্তন কেরন (ঙ); উপেদশ দানকােল িতিন তৃষ্ণার্তেদর িনেজর 
িচরকালীন জেলর ধাের আহ্বান কেরন (চ); ভালবাসা সম্পর্কে উপেদশ দানকােল িতিন 
নানা দয়াকর্মের মধ্যে গিরবেক দেওয়া সেই ‘এক ঘিট জল’ উল্লেখ কেরন  (ছ); িতিন 
একটা কুয়োর ধাের আবার শক্তি যোগান  (জ), জেলর উপর িদেয় হাঁেটন  (ঝ), স্বেচ্ছায় 
সমুদ্র পার হন  (ঞ), জল িদেয় িশষ্যেদর প্রিত সেবাকর্ম সম্পাদন কেরন  (ট)। বাপ্তিস্ম 
িবষয়ক সাক্ষ্যদান যন্ত্রণাভোেগর সময় পর্যন্ত চেল: যখন তাঁেক ক্রুেশ দেওয়া হয় তখন 
জল উপস্থিত হয়, িপলােতর হাত দু’টোও জলেক জােন (ঠ), যখন তাঁেক বিঁিধেয় দেওয়া 
হয় তখন তাঁর পাশ থেেক জল িনঃসৃত হয়; সৈন্যের সেই বর্শা িবষয়টা জােন (ড)।


১০। বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর বাপ্তিস্ম

আমােদর সীিমত ক্ষমতা যতদূর অনুমোদন িদেয়েছ, ততদূর আমরা সেই সমস্ত 

সাধারণ িবষেয় কথা বেলিছ যা বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত ধর্মেক িনর্মাণ কের। এখন, এবারও 
আমার সাধ্যমত, আিম গৌণ কোন না কোন িবষয় ব্যাখ্যা ক’রে ‘বাপ্তিস্ম’ িবষয়বস্তু 
সম্পর্কে যা বািক রেয়েছ, সেিদেক এিগেয় চলব। যোহন দ্বারা প্রচািরত বাপ্তিস্ম সেসময়ও 
এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন িছল যা স্বয়ং প্রভু দ্বারাও ফিরশীেদর সামেন উপস্থাপন করা 
হেয়িছল, তথা, বাপ্তিস্ম িছল স্বর্গীয় নািক এেকবাের পার্থিব  (ক); আর এসম্পর্কে ওরা 
সঙ্গত উত্তর িদেত সক্ষম িছল না যেেহতু িবশ্বাসী না হওয়ায় ওরা তা বুঝেতও অক্ষম 



িছল। িকন্তু আমরা ক্ষুদ্রতম িবশ্বােসর অিধকারী হেলও ধারণা করেত পাির যে, সেই 
বাপ্তিস্ম অবশ্যই স্বর্গীয় িছল (তথািপ কার্যক্ষমতা ক্রেম নয়, আেদশ ক্রেমই স্বর্গীয়, 
যেেহতু আমরা পিড় যে, যোহনেক একর্ম সম্পাদন করার জন্য প্রভু দ্বারা পাঠানো 
হেয়িছল), িকন্তু স্বরূেপ সেই বাপ্তিস্ম িছল মানবীয়, কেননা স্বর্গীয় িকছুই আরোপ না ক’রে 
বরং স্বর্গীয় িবষয়গুলোর পূর্বব্যবস্থা করত, অর্থাৎ সেই বাপ্তিস্ম এমন অনুতােপর উদ্দেেশ 
িনযুক্ত িছল যা মানুেষর ক্ষমতায় রেয়েছ। আর আসেল, িবশ্বাস করেত অিনচ্ছুক সেই 
িবধানপণ্ডিেতরা ও ফিরশীরা অনুতাপও কেরিন। িকন্তু অনুতাপ মানবীয় ব্যাপার হেল 
তেব বাপ্তিস্মও অবশ্যই একই ধরেনর হেব, নইেল বাপ্তিস্ম স্বর্গীয় হেল তেব পিবত্র 
আত্মােক ও পাপক্ষমােক দু’টোই প্রদান করত। িকন্তু কেউই পাপ ক্ষমা করেত পাের না 
বা িনেজ থেেক [পিবত্র] আত্মােক মঞ্জুর করেত পাের না, কেবল ঈশ্বর পােরন। প্রভু 
িনেজও বেলিছেলন, িতিন িপতার কােছ আেগ আরোহণ না করেল আত্মা আদৌ নেেম 
আসেবন না (খ)। আর প্রভু যা তখনও প্রদান করেতন না, অবশ্যই দাস তা যুিগেয় িদেত 
পারত না। এিবষেয় আমরা প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত দেিখ যে, যারা যোহেনর বাপ্তিস্ম 
পেেয়িছল তারা পিবত্র আত্মােক গ্রহণ কেরিন, এমনিক শোনা কথার মতও তাঁেক জানত 
না (গ)। অতএব, যা স্বর্গীয় িকছুই প্রদান করত না, তা স্বর্গীয় িছল না; এমনিক, যোহেন 
যা স্বর্গীয় িছল তথা সেই নবীয় আত্মা, গোটা আত্মােক সম্পূর্ণরূেপ প্রভুেত স্থানান্তিরত 
হওয়ার পর তাঁর সেই নবীয় আত্মা এেকবাের ব্যর্থ হেয়িছল; বাস্তিবকই যোহন একথা 
িজজ্ঞাসা করেত লোক পািঠেয়িছেলন, যাঁর িবষেয় িতিন প্রচার কেরিছেলন ও যাঁেক 
আগমনকারী বেল িচহ্নিত কেরিছেলন, িতিন িছেলন সেই ব্যক্তি িকনা (ঘ)।


তাই অনুতােপর বাপ্তিস্ম িবষেয় এমনভােব ব্যবহার করা হত তা যেন সেই পাপক্ষমা 
ও পিবত্রীকরেণর অগ্রগামী বস্তু, যে পাপক্ষমা ও পিবত্রীকরণ খ্রিষ্টে আসবার কথা। 
কেননা পাপক্ষমার উদ্দেেশ অনুতােপর বাপ্তিস্ম সম্পর্কে যোহন যা প্রচার করেতন (ঙ), তা 
ভাবী পাপক্ষমােকই লক্ষ করিছল; যিদ একথা সত্য যে অনুতাপ আেগ আেস, আর 
আসেল তা সত্য বেট, তেব পাপক্ষমা পেরই আেস; আর এিট হলো ‘পথ প্রস্তুত করা’ 
উক্তির অর্থ (চ), কেননা যে প্রস্তুত কের, সে িনেজ যে কাজ সম্পন্ন কের তা নয়, বরং সে 
এমনটা কের যােত অন্য একজন তা সম্পন্ন কের। যোহন িনেজই তো স্বীকার কেরন, 



স্বর্গীয় িবষয়গুলো তাঁর িনেজরই নয় বরং খ্রিষ্টেরই; িতিনই বেলিছেলন, পৃিথবী থেেক যে 
আেস, সে তো পার্থিব িবষেয় কথা বেল; স্বর্গ থেেক িযিন আেসন, িতিন সবার 
ঊর্ধ্বে  (ছ); আরও, যোহন বেলিছেলন, িতিন কেবল অনুতােপর উদ্দেেশই বাপ্তিস্ম 
িদচ্ছিেলন, িকন্তু তাঁর পের িযিন আসিছেলন, িতিন আত্মা ও আগুেনই বাপ্তিস্ম 
দেেবন  (জ); অবশ্যই একারেণ যে, প্রকৃত ও স্থায়ী িবশ্বাস পিরত্রােণর উদ্দেেশ জেল 
বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের, িকন্তু ভান করা ও দুর্বল িবশ্বাস িবচােরর উদ্দেেশ আগুেন বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ কের (ঝ)।


১১। ‘প্রভু বাপ্তিস্ম সম্পাদন কেরনিন’ অিভযোগ সম্পর্কে

িকন্তু কেউ না কেউ বেল, ‘দেখ, প্রভু এেসিছেলন, িকন্তু বাপ্তিস্ম দেনিন, কেননা 

আমরা এ পাঠ কির যে, িযশু িনেজ বাপ্তিস্ম িদেতন না, তাঁর িশষ্যেরাই িদেতন (ক)।’ এ 
কেমন যেন যোহন এমনটা প্রচার কেরিছেলন যে প্রভু িনেজরই হােত বাপ্তিস্ম দেেবন। 
অবশ্যই তাঁর কথা এভােব ধরেত নেই, তাঁর কথা বরং সাধারণ ভােব ও সরল অর্থেই 
উচ্চািরত হেয়িছল, সেইভােব যেভােব, উদাহরণ যোেগ, আমরা বেল থািক, ‘সম্রাট 
আজ্ঞা প্রকাশ কেরেছন’ বা ‘ প্রেদশপাল একজনেক কশাঘাত কেরেছন’। িজজ্ঞাসা কির, 
সম্রাট িক িনেজই প্রকাশ কেরন? অথবা প্রেদশপাল িক িনেজই কশাঘাত কেরন? যার 
সেবাকর্মী তার কথামত কাজ সম্পাদন কের, সেই মিনেবর বেলায় সবসময়ই বলা হয়, 
সে‑ই কেরেছ। সুতরাং ‘িতিন তোমােদর বাপ্তিস্ম দেেবন’ বচনটা, তোমরা ‘প্রভু দ্বারা’ বা 
‘প্রভুেত’ বাপ্তিস্ম পােব অর্থ অনুসাের গ্রহণযোগ্য।


িকন্তু, িতিন যে বাপ্তিস্ম িদেতন না, এব্যাপার যেন কাউেক িদেশহারা না কের। 
কেননা িতিন িকেসর উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম দেেবন? অনুতােপর উদ্দেেশই িক বাপ্তিস্ম দেেবন? 
তেব সেই অগ্রদূত সম্পর্কে আর কী হেব? নািক বাপ্তিস্ম দেেবন এমন পাপক্ষমার উদ্দেেশ 
যা িতিন কথা দ্বারা অর্পণ করিছেলন? নািক সেই িনেজরই উদ্দেেশ, যাঁেক িবনম্রতার 
খািতের লুকোচ্ছিেলন? নািক সেই পিবত্র আত্মার উদ্দেেশ, িযিন তখনও িপতা থেেক 
নেেম আেসনিন? নািক সেই মণ্ডলীর উদ্দেেশ, যােক তাঁর প্রেিরতদূেতরা তখনও স্থাপন 
কেরনিন? আর এভােব িঠক তাই ঘটত সেই ‘যোহেনর বাপ্তিস্ম’ এর ব্যাপাের যা 



সেবাকর্মী িহসােব তাঁর িশষ্যেরা বাপ্তিস্ম দেবার জন্য ব্যবহার করেতন, সেই যে বাপ্তিস্ম 
দ্বারা যোহন অগ্রদূত িহসােব বাপ্তিস্ম িদেয়িছেলন। এমনটা যেন মেন না কির যে, এখােন 
অন্য কোন বাপ্তিস্মের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে, কারণ অন্য কোন বাপ্তিস্ম িছল না, কেবল 
খ্রিষ্টের সেই বাপ্তিস্ম িছল যা পরবর্তীকালীন, এবং এিবষেয় একথা বলা বাহুল্য যে, 
তেমন বাপ্তিস্মও সেসময় তাঁর িশষ্যেদর দ্বারা সম্পািদত হওয়া সম্ভব িছল না, কেননা 
প্রভুর গৌরব তখনও পূর্ণতা লাভ কেরিন, যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান দ্বারা অর্জিত সেই 
প্রক্ষালেনর কার্যকািরতাও তখনও স্থািপত হয়িন; কারণ প্রভুর যন্ত্রণাভোগ দ্বারা ছাড়া 
আমােদর মৃত্যুও বািতল হেত পাের না, তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা ছাড়া আমােদর জীবনেকও 
আমােদর কােছ িফিরেয় দেওয়া সম্ভব নয়।


১২। পিরত্রাণলােভর জন্য বাপ্তিস্মের প্রয়োজন

তথািপ, জল থেেক জন্ম না িনেল কেউ জীবন পােব না  (ক), িবেশষভােব প্রভুর 

এবচন অনুসাের যখন এমনটা িবিহত যে, বাপ্তিস্ম ছাড়া কারও পক্ষে পিরত্রাণ অর্জনীয় 
নয়, তখন সােথ সােথ কারও না কারও পক্ষ থেেক এ খুঁতখুঁেত এমনিক দুঃসাহসী সন্দেহ 
জেেগ ওেঠ, তথা, যখন আমরা দেিখ যে, পল বােদ (খ), প্রেিরতদূেতরা প্রভুেত বাপ্তিস্ম 
প্রাপ্ত িছেলন না, তখন সেই িনর্দেশ িভত্তি ক’রে কেমন কের পিরত্রাণ তাঁেদর পক্ষে 
অর্জনীয়? বস্তুত, যেেহতু তাঁেদর মধ্যে পলই মাত্র খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মের পোশাক পিরধান 
কেরিছেলন, সেজন্য, খ্রিষ্টের জেলর অভাবী যারা, হয় সেই িনর্দেশ রক্ষার্থে বািক সেই 
সকেলর পক্ষে পিরত্রাণ অর্জনীয় নয়, না হয়, বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত নয় যারা, যিদ তােদরও জন্য 
পিরত্রাণ অর্জনীয় বেল স্থিরীকৃত রেয়েছ, তেব সেই িনর্দেশ বািতল হয়। আিম সেই 
ধরেনর সন্দেহমূলক কথা িনেজ শুেনিছ, আর এিবষেয় প্রভুই আমার সাক্ষী; তাই কেউই 
যেন আমােক এতই হীন জ্ঞান না কের যে, আিম লেখনীর গর্বের খািতের এমিনই এমন 
ধারণা কল্পনা কেরিছ যা অন্যেদর িদেশহারা কের তুলেব। আর এখন, আমার সাধ্যমত, 
আিম তােদর উত্তর দেব যারা একথা সমর্থন কের যে, প্রেিরতদূেতরা বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত িছেলন 
না।




কেননা প্রেিরতদূেতরা যিদ যোহেনর বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের থাকেতন ও প্রভুর বাপ্তিস্মের 
জন্য বাসনা পোষণ কের থাকেতন, তেব যেেহতু প্রভু সেক্ষেত্রে এটা স্থির কেরিছেলন 
যে, বাপ্তিস্ম একটামাত্র (হ্যাঁ, িযিন সর্বাঙ্গেই স্নাত হেত ইচ্ছুক িছেলন, সেই িপতরেক প্রভু 
বেলিছেলন, যে স্নান কেরেছ, তার ধৌত হওয়ার আর প্রয়োজন নেই  (গ), এবং একথা 
এমন যা িতিন বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত-নয় কারও কােছ আদৌ বলেতন না), তেব, সেই জল-রহস্য 
ধ্বংস করার লক্ষ্যে যারা সমর্থন কের প্রেিরতদূেতরা িছেলন যোহেনরও বাপ্তিস্মিবহীন, 
তােদর িবরুদ্ধে এখােন আমােদর পাক্কা একটা প্রমাণ রেয়েছ। সারা িবশ্ব জুেড় প্রভুর পথ 
উন্মুক্ত করার জন্য যাঁেদর িনর্দিষ্ট করা হেয়িছল, ‘প্রভুর পথ’ তথা যোহেনর বাপ্তিস্ম যে 
তাঁেদর জন্য প্রস্তুত করা হয়িন, একথা িক িবশ্বাস্য হেত পাের? অনুতাপ করা যাঁর কোন 
দরকার িছল না, সেই প্রভু িনেজও যখন বাপ্তিস্ম পেেয়িছেলন, তখন িক, পাপীেদর জন্য 
তা দরকার িছল না? আর সেই যে অন্যেরা বাপ্তিস্ম পায়িন? বেশ, তারা তো খ্রিষ্টের সঙ্গী 
িছল না, তারা িছল িবশ্বােসর শত্রু, িবধানপণ্ডিত ও ফিরশী। এ থেেক উপযোগী আর 
একটা ধারণা ভেেস ওেঠ, তথা, যেেহতু প্রভুর প্রিতদ্বন্দ্বীরা বাপ্তিস্ম পেেত চাচ্ছিল না, 
সেজন্য যাঁরা প্রভুর অনুসরণ করিছেলন তাঁরা িনশ্চয় বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছেলন ও 
এব্যাপাের তাঁেদর প্রিতদ্বন্দ্বীেদর সঙ্গে একমত িছেলন না; িবেশষভােব একারেণ যে, 
তাঁরা অিবরত যাঁেক আঁকিড়েয় ধের িছেলন, সেই প্রভু যোহেনর িবষেয় সাক্ষ্য িদেয় তাঁর 
প্রশংসা কের বেলিছেলন, নারী-গর্ভজাতেদর মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর চেেয় মহান 
কেউ নেই (ঘ)।


অন্য কেউ স্পষ্টভােব যেথষ্ট অিতরঞ্জিতই একথা উপস্থাপন কের যে, প্রেিরতদূেতরা 
তাঁেদর সেই ক্ষুদ্র নৌকায় থাকেত যখন তরঙ্গের জল তাঁেদর উপের িছিটেয় পড়িছল ও 
প্লািবত করিছল, তখনই তাঁরা বাপ্তিস্ম-কর্তব্যটা পূরণ কেরিছেলন; আরও, িপতর 
িনেজও জেলর উপর িদেয় হাঁটেত হাঁটেত যেথষ্ট পিরমােণ ডুেব গেিছেলন  (ঙ)। যাই 
হোক, আমার মেত, সমুদ্রের ক্ষুব্ধতায় গােয় জল িছেট লাগা ও িনেজ বাধাগ্রস্ত হওয়া 
একটা িজিনস, এবং ধর্মের িনর্দেেশর প্রিত বাধ্যতা গুেণ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা আলাদা 
িজিনস। িকন্তু তবুও সেই ক্ষুদ্র নৌকা মণ্ডলী সংক্রান্ত একটা প্রতীক তুেল ধের বেট, 
কেননা মণ্ডলীও তরঙ্গের আঘােত তথা িনর্যাতন ও প্রলোভন দ্বারা সমুদ্রে তথা জগেত 



আলোিড়ত হচ্ছে আর একই সমেয় প্রভু সিহষ্ণুতার খািতের কেমন যেন ঘুিমেয় থােকন 
যে পর্যন্ত, অবেশেষ, পিবত্রজনেদর প্রার্থনা দ্বারা জাগিরত হেয় জগৎেক সংযত কেরন ও 
তাঁর আপনজনেদর কােছ িনস্তব্ধতা িফিরেয় আেনন।


আচ্ছা, তাঁরা যে অন্য যেকোন ভােব বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছেলন বা শেষ পর্যন্ত স্নাত-
নয় অবস্থায় এিগেয় চেলিছেলন যার ফেল িপতরেক উদ্দেশ কের প্রভু সেই একমাত্র 
প্রক্ষালন িবষেয় যে কথা উচ্চারণ কেরিছেলন সেই কথা একপ্রকাের আমােদর সঙ্গেও 
সম্পর্কিত, তা যাই হোক, তথািপ প্রেিরতদূেতর পিরত্রাণ িবষেয় িবচার করা যেথষ্ট 
দুঃসাহসী ব্যাপার, কেননা, এমনটা হেত পাের যে, তাঁরা যে আেগ প্রথম মনোনয়েনর 
পাত্র ও পের অিবচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গতার পাত্র হেয়িছেলন, তেমন অগ্রািধকারই সরাসিরভােব 
বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ সঞ্চার কেরিছল, যেেহতু, আমার মেত, তাঁরা তাঁরই অনুসরণ 
করিছেলন িযিন প্রিতিট িবশ্বাসীেক পিরত্রাণ দােনর অঙ্গীকার করিছেলন; িতিন বলেতন, 
তোমার িবশ্বাস তোমার পিরত্রাণ সাধন কেরেছ ও তোমার পাপ ক্ষমা করা হল  (চ), 
অবশ্যই বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও যিদ তুিম িবশ্বাস কর। প্রেিরতদূেতরা যিদ 
তেমনটার অভাবী িছেলন, তেব আিম জািন না কোন্‌ িবশ্বােসর ফেল প্রভুর একমাত্র 
বচেন দাঁিড়েয় উেঠ একটা মানুষ শুল্কঘরটা সবসমেয়র মত ছেেড় গেিছেলন (ছ), দ্বিতীয় 
একজন িপতােক, নৌকা ও যে ব্যবসার উপর তাঁর জীিবকা িনর্ভর করিছল তাও িবসর্জন 
িদেয়িছেলন  (জ), তৃতীয় একজন িনেজর িপতার সমািধ-কর্ম অবজ্ঞা ক’রে, যে কেউ 
িনেজর িপতা বা মাতােক আমার চেেয় বেিশ ভালবােস, সে আমার যোগ্য নয় (ঝ) প্রভুর 
এ সর্বোচ্চ আজ্ঞা শুনবার আেগও তা পূরণ কেরিছেলনম। [সুতরাং স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, এই 
িতনজন িবশ্বােসর অভাবী িছেলন না]।


১৩। বাপ্তিস্ম সম্পর্কে অন্যান্য অিভযোগ

এই যে, সেই দুর্বৃত্তেরা িজজ্ঞাসার পর িজজ্ঞাসা তুেল ধরেছ। সেই অনুসাের ওরা 

নািক বেল, ‘যার িবশ্বাস যেথষ্ট, তার পক্ষে বাপ্তিস্ম প্রয়োজন হয় না, কেননা আব্রাহাম 
এমন রহস্য দ্বারা ঈশ্বেরর কােছ প্রীত হেলন যা জেলর নয়, িবশ্বােসরই একটা 
রহস্য  (ক)।’ িকন্তু সব ক্ষেত্রে শেষ িবষয়গুলোই ব্যাপারটার িনষ্পত্তি ঘটায়, এবং শেষ 



কথাই আেগর কথার উপর প্রাধান্য পায়। সেই প্রাচীনকােল, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও 
পুনরুত্থােনর আেগ, এমন পিরত্রাণ িছল যা নগ্ন িবশ্বাস দ্বারা অর্জন করা যেত। িকন্তু 
আজকােল যখন সেই িবশ্বাস িবকিশত হেয় এমন িবশ্বাস হেয় উেঠেছ যা তাঁর জন্মে, 
যন্ত্রণাভোেগ ও পুনরুত্থােন িবশ্বাস রােখ, তখন সেই বর্ধিত রহস্যে যোগ করা হেয়েছ 
বাপ্তিস্ম-স্বীকৃিত ও িবশ্বাসেক এক প্রকার কাপড়-পরানো, সেই যে িবশ্বাস আেগ নগ্ন িছল 
ও এখন তার স্বকীয় িবধান ছাড়া থাকেত পাের না। কেননা বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত িবধান জাির 
করা হেয়েছ ও সেটার সূত্রটা স্থির করা হেয়েছ। িতিন বেলিছেলন, তোমরা যাও, 
জািতসকলেক িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার নােম বাপ্তিস্ম িদেয় িশক্ষাদান কর (খ)। এই 
িবধােনর সঙ্গে আত্মা ও জল থেেক পুনরায় জন্ম না িনেল কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রেবশ করেব 
না (গ) এবচেনর সংযোজন বাপ্তিস্মের প্রয়োজনীয়তার উদ্দেেশ িবশ্বাসেক আবদ্ধ কেরেছ। 
আর সেই অনুসাের সেসময় থেেক সকল িবশ্বাসীেক বাপ্তিস্ম দেওয়া হত। সেসমেয় পলও 
যখন িবশ্বাস কেরিছেলন তখন বাপ্তিস্ম পেেয়িছেলন; আর এটা হলো সেই আেদেশর অর্থ 
যে আেদশ প্রভু অন্ধতা-আঘাত দানকােল উচ্চারণ কেরিছেলন, ওঠ, দামাস্কে প্রেবশ 
কর; তোমােক যে কী করেত হেব তা তোমােক দেখানো হেব (ঘ), অর্থাৎ, বাপ্তিস্ম গ্রহণ 
কর, কেননা বাপ্তিস্মই িছল সেই একমাত্র িজিনস যা িবষেয় পল অভাবী িছেলন। সেিবষয় 
ছাড়া িতিন ইিতমধ্যে যেথষ্ট িকছু িশেখিছেলন, এবং সেই নাজােরথীয় যে প্রভু ও ঈশ্বেরর 
পুত্র তা িতিন িবশ্বাস কেরিছেলন।


১৪। পল যে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য প্রেিরত হনিন, সেসম্পর্কে

িকন্তু ওরা স্বয়ং প্রেিরতদূেতর িবষয়টা উল্ট ক’রে প্রিতবাদ কের, কেননা িতিন 

বেলিছেলন, কারণ খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম িদেত আমােক প্রেরণ কেরনিন  (ক), কেমন যেন এই 
যুক্তির জোের বাপ্তিস্ম বািতল করা হয়। কেননা যিদ এমনটাই হত, তেব কেন িতিন 
গাইউস ও ক্রিস্পসেক, ও স্তেফানােসর বািড়র সকলেক বাপ্তিস্ম িদেয়িছেলন? (খ)। যাই 
হোক, যিদও খ্রিষ্ট তাঁেক বাপ্তিস্ম িদেত প্রেরণ কের না থােকন, তবু িতিন অন্যান্য 
প্রেিরতদূতেদর বাপ্তিস্ম দেওয়ার আেদশ কেরিছেলন। িকন্তু এসমস্ত কথা কিরন্থীয়েদর 
কােছ সেকােলর অবস্থা-পিরস্থিিত সম্পর্কেই লেখা হেয়িছল, কেননা তােদর মধ্যে িবেভদ 



ও দলাদিল [সেই মণ্ডলীেক] আলোিড়ত করিছল আর সেইসঙ্গে একজন পেলর উপর, ও 
আর একজন আপল্লোেসর উপর দািয়ত্ব আরোপ করিছল। একারেণ, এই ভেয়েত যে 
এমনটা মেন হেত পাের যে িতিন সমস্ত অনুগ্রহদান িনেজর জন্য দািব করেছন, সেজন্য 
শান্তিপ্রিয় সেই প্রেিরতদূত বেলিছেলন, বাপ্তিস্ম িদেত নয়, প্রচার করেতই তাঁেক প্রেরণ 
করা হেয়িছল। কেননা প্রচারকর্ম পূর্ববর্তী, বাপ্তিস্ম প্রদান পরবর্তী, আর সেজন্য প্রচারকর্ম 
অগ্রািধকার প্রাপ্ত িছল। িকন্তু আিম মেন কির, যাঁর পক্ষে প্রচার করা িবেধয় িছল, তাঁর 
পক্ষে বাপ্তিস্ম প্রদান করাও িবেধয় িছল।


১৫। বাপ্তিস্ম একক

বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত তর্কাতর্কিেত অন্য কোন িবষয় আলোচ্য িকনা, তা আিম জািন না। 

উপের যা উল্লেখ কিরিন, তা আিম অবশ্যই হােত নেব, পােছ এমনটা না মেন হয়, আিম 
আসন্ন িচন্তাধারার গিত িছন্ন করেত চাই। আমােদর কােছ বাপ্তিস্ম একটামাত্র, যেভােব 
প্রভুর সুসমাচার ও প্রেিরতদূেতর পত্রাবিল অনুসােরও তা একটামাত্র, কেননা িতিন 
বেলন, ঈশ্বর এক, বাপ্তিস্ম এক, ও স্বর্গে মণ্ডলী এক (ক)। িকন্তু তবু এটা বাঞ্ছনীয় যে, 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর িবষেয় কোন্‌ িনয়ম পালনীয়, সেসম্পর্কে কেউ না কেউ আলোচনা 
করেব; কেননা ব্যাপারটা আমােদর লক্ষ কের। তথািপ আমােদর জীবনধারেণর িনয়েমর 
সঙ্গে ভ্রান্তমতপন্থীেদর কোন সম্পর্ক নেই, এমনিক ওরা যে যোগাযোগ থেেক িবচ্যুত তা 
প্রমাণ কের, ওরা আমােদর কােছ িবধর্মী। আমার কােছ যা আিদষ্ট, ওেদর মধ্যে তা িচেন 
িনেত আিম বাধ্য নই, কারণ আমােদর ও ওেদর কােছ একই ঈশ্বর নেই, এক খ্রিষ্টও 
নেই, অর্থাৎ একই খ্রিষ্টও নেই। এর ফেল ওেদর বাপ্তিস্মও আমােদরটার সঙ্গে এক নয় 
যেেহতু একই নয়; যখন ওরা ধর্মসম্মত ভােব বাপ্তিস্মের অিধকারী নয়, তখন এেত কোন 
সন্দেহ নেই যে, ওরা কোন বাপ্তিস্মের অিধকারী নয়, যেইভােব মানুষ যা িবষেয় অভাবী, 
তা গিণত হেত পাের না  (খ); এভােব ওরা তেমনটাও গ্রহণ করেত পাের না, যেেহতু 
সেটা ওেদর নেই (গ)। িকন্তু এিবষেয় আমােদর দ্বারা গ্রীক ভাষায় পুরাপুির আলোচনা করা 
হেয় গেেছ। সুতরাং জলকুণ্ডে আমরা একবার মাত্র প্রেবশ কির, অপরাধ একবার মাত্র 
ধৌত হয়, কারণ বাের বাের অপরাধ করা উিচত নয়। িকন্তু ইহুদী সেই ইস্রােয়ল 



প্রিতিদন বারবার িনেজেক ধৌত কের, যেেহতু সে প্রিতিদন দূিষত হয়, এবং যােত 
আমােদর মধ্যেও দূষণ প্রচিলত না হয়, সেজন্যই একক প্রক্ষালন সংক্রান্ত সেই িনয়ম 
স্থির করা হেয়িছল। সুখী সেই জল, যা একবার মাত্র ধৌত কের, যা পাপীর কােছ খেলার 
ব্যাপার নয়, যা বাের বাের সম্পািদত মিলনতা দ্বারা কলুিষত না হেয় তােক পুনরায় 
দূিষত কের না যােক সে প্রক্ষািলত কেরেছ।


১৬। রক্তে সেই দ্বিতীয় বাপ্তিস্ম

প্রকৃতপক্ষে আমােদর দ্বিতীয় একটা প্রক্ষালন রেয়েছ, এমন একটা যা আেগরটার 

মত এক ও একই; অর্থাৎ রক্তে বাপ্তিস্ম, যা িবষেয় প্রভু বেলিছেলন, এমন বাপ্তিস্ম আেছ, 
যে-বাপ্তিস্মে আমােক বাপ্তিস্ম িনেত হেব  (ক), অথচ ইিতমধ্যে তাঁর বাপ্তিস্ম হেয়িছল। 
কারণ যোহন যেমনটা িলেখিছেলন, সেই অনুসাের িতিন জল ও রক্তের মধ্য িদেয় 
এেসিছেলন (খ) যােত িতিন জেল বাপ্তিস্ম িনেত পােরন ও রক্তে গৌরবান্বিত হেত পােরন, 
এর ফেল যােত িতিন একইভােব আমােদর ‘জেল আহূত, রক্তে মনোনীত’ কের তুলেত 
পােরন। এ বাপ্তিস্ম দু’টো িতিন িনেজর িবদ্ধ পােশর ক্ষত থেেক িনঃসৃত কেরিছেলন (গ), 
যারা তাঁর রক্তে িবশ্বাস রাখেব তারা যেন জেল ধৌত হয়, যারা জেল ধৌত হেয়িছল তারা 
যেন রক্তও পান করেত পাের। এটাই সেই বাপ্তিস্ম যা এখনও নেওয়া-নয় বাপ্তিস্মেক 
কার্যকর কের ও হারানো বাপ্তিস্মটােক পুনঃপ্রিতষ্ঠিত কের।


১৭। বাপ্তিস্ম সম্পাদেনর প্রভাব

আমােদর এ ক্ষুদ্র আলোচনা সমাপ্ত করেত িগেয় বাপ্তিস্ম প্রদান ও গ্রহণ ব্যাপাের 

পালনীয় পদ্ধিত সম্পর্কে দু’টো কথা বলা বািক রেয়েছ। প্রদােনর অিধকার মহাযাজেকর 
অর্থাৎ িবশেপর, পরপর, পুরোিহেতর ও পিরেসবেকর, তথািপ িবশেপর অিধকার ছাড়া 
নয়, এবং তেমনটা মণ্ডলীর সম্মানার্থে, কেননা যখন সেই সম্মান সংরক্ষিত তখন শান্তি 
সংরক্ষিত। তাছাড়া, গণশ্রেিণভুক্ত যেকোন একজনও সেই অিধকােরর অিধকারী, কেননা 
যা সমানভােব গৃহীত তা সমানভােব প্রদানও করা যেেত পাের। িবশপ বা পুরোিহত বা 
পিরেসবক উপস্থিত না থাকেল তেব অন্য িশষ্যেদর ডাকা যেেত পাের। প্রভুর বাণী যেন 



কারও দ্বারা গোপন কের রাখা না হয়; একই প্রকাের, যে বাপ্তিস্ম ঈশ্বেররই বেল গণ্য, 
সেই বাপ্তিস্মও সবার দ্বারা প্রদান করা যেেত পাের। িকন্তু এর তুলনায় গণশ্রেিণভুক্ত 
ব্যক্তিেদর পক্ষে শ্রদ্ধা ও িবনয় সংক্রান্ত এই িনয়ম কেমন মহত্তর দািয়ত্বের ব্যাপার, 
একথা ভেেব যে, এ অিধকারগুলো তাঁেদরই যাঁরা তােদর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব; তাই 
এমনটা না হোক যে তারা িবশেপর স্বকীয় ভূিমকা িনেজেদর উপর আরোপ কের। 
িবশপীয় পদ িবষেয় প্রিতদ্বন্দ্বিতা হলো দলাদিলর মাতা। পিবত্রতম সেই প্রেিরতদূত 
বেলিছেলন, সবই িবেধয়, িকন্তু সবই মঙ্গলজনক নয় (ক)। যিদ কোন সমেয় স্থান বা কাল 
বা ব্যক্তি সংক্রান্ত অবস্থা-পিরস্থিিত তেমনটা করেত তোমােক বাধ্য না কের, তেব 
প্রয়োজেন সেই িনয়ম ব্যবহার্য বেট, কেননা যখন িবপদাপন্নের অবস্থা জরুরী তখন 
সাহায্যকারীর ধ্রুব সাহস ব্যিতক্রম িহসােব অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, একারেণ যে, যা 
স্বাধীনভােব প্রদান করেত পারত সে যিদ তা প্রদান করায় িবরত থােক, তেব সে হারানো 
একটা মানুেষর িবষেয় দায়ী হেব।


িকন্তু যে খামেখয়ালী স্ত্রীলোক িশক্ষাদােনর দািয়ত্ব জোরপূর্বক দখল কেরেছ, সে 
বাপ্তিস্ম প্রদােনরও অিধকার যে িনেজ থেেক পােব তা নয়, যিদ না আেগকার সেই পশুর 
মত নতুন এমন একটা পশু আিবর্ভূত হয় যার ফেল, আেগরটা যেমন বাপ্তিস্ম বািতল 
কেরিছল, অন্য কেয়কটা িনজ অিধকাের তা প্রদান করেব। িকন্তু সেই যে সমস্ত লেখা 
ভুলভােব পেলর লেখা বেল গণ্য, সেগুলো যখন থেক্লার আদর্শেক স্ত্রীলোকেদর পক্ষে 
িশক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদােনর অনুমোদন বেল সমর্থন কের (খ), তখন ওরা জেেন িনক যে, 
এিশয়ায় যে পুরোিহত পেলর খ্যািত বৃদ্ধির লক্ষ্যেই যেন িনেজ থেেক মেলা িকছু যুিগেয় 
সেই লেখা বািনেয়িছল, সে দণ্ডিত হবার পর ও সে যে পেলর প্রিত ভালবাসার খািতেরই 
তেমনটা কেরিছল তা স্বীকার করার পর পদত্যাগ কেরিছল। এ িক অিবশ্বাস্য মেন হেব 
না যে, িযিন একিট স্ত্রীলোকেক িশক্ষালাভ করার অনুমিতও দেনিন, িতিন স্ত্রীলোকেদর 
িশক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদােনর অিধকার দেেবন? িতিন বেলিছেলন, তারা নীরব থাকুক, ও 
বািড়েত স্বামীেক িজজ্ঞাসা করুক (গ)।




১৮। বাপ্তিস্ম প্রদান সংক্রান্ত িবষয়

িকন্তু বাপ্তিস্ম প্রদান যাঁেদর দািয়ত্ব, তাঁরা জােনন যে বাপ্তিস্ম এমন িকছু যা িচন্তা-

ভাবনা না কের প্রদান করেত নেই। যে কেউ তোমার কােছ িভক্ষা কের, তােক দাও (ক) 
বচনটা তার িনেজর িবষয়বস্তুেক লক্ষ কের বেট যা িবেশষভােব অর্থদান ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য। এর িবপরীেত এই আজ্ঞাই বরং মনোযোগ সহকাের লক্ষ করার িবষয়, তথা, 
যা পিবত্র তা কুকুরেদর িদয়ো না, তোমার মিণমুক্তাও শূকরেদর সামেন ফেলো না (খ) ও 
কারও উপের হাত রাখেত বেিশ ব্যস্ত হয়ো না, পেরর পােপর অংশী হয়ো না (গ)। যখন 
সেই িফিলপ তত সহেজই সেই কঞ্চুকীেক বাপ্তিস্ম িদেয়িছেলন, তখন এসো, এ ভািব যে, 
প্রভু িনেজর প্রসন্নতায় স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভােব এেত হাত িদেয়িছেলন  (ঘ): হ্যাঁ, আত্মা 
িফিলপেক সেপেথ এিগেয় যেেত আেদশ কেরিছেলন, এটাও দেখা িগেয়িছল যে, কঞ্চুকী 
অলস মানুষ িছেলন না, এমন মানুষও িছেলন না িযিন সােথ সােথই বাপ্তিস্ম পাবার 
বাসনা করিছেলন, বরং প্রার্থনার খািতের মন্দিের যাবার পর িতিন পিবত্র শাস্ত্রে িনিবষ্ট 
িছেলন; তাঁেক তেমন অবস্থায়ই পাওয়া গেিছল যখন প্রভু তাঁর কােছ এমন এক 
প্রেিরতদূতেক  (ঙ) প্রেরণ কেরিছেলন যাঁেক আত্মা কঞ্চুকীর রেথ যোগ িদেত আেদশ 
কেরিছেলন। শাস্ত্র িঠক সময়মতই তাঁর িবশ্বােসর সহায়তায় আেস, যাচনায় সাড়া দেওয়া 
হয়  (চ), প্রভুর িদেক অঙুিলিনর্দেশ করা হয়, িবশ্বাস ইতস্তত কের না, জেলর জন্য 
অেপক্ষা করা দরকার হয় না এবং কর্মটা সম্পন্ন হওয়া মাত্র প্রেিরতদূতেক কেেড় নেওয়া 
হয়। পলেকও িকন্তু সােথ সােথই বাপ্তিস্ম প্রদান করা হেয়িছল  (ছ), কেননা তাঁর 
অিতিথেসবক সেই িশমোন সােথ সােথই তাঁেক িনযুক্ত একটা মনোনীত পাত্র  (জ) বেল 
িচেন িনেয়িছেলন। ঈশ্বেরর প্রসন্নতা আেগ পূর্বলক্ষণ উপস্থাপন কের, [বাপ্তিস্ম গ্রহণ 
সংক্রান্ত] প্রিতিট যাচনা প্রবঞ্চনা করেত পাের ও প্রবঞ্চিত হেত পাের।


তাই প্রিতিট মানুেষর অবস্থা-পিরস্থিিত ও মন-মানিসকতা, এমনিক বয়স অনুসাের 
বাপ্তিস্ম স্থিগত করা বাঞ্ছনীয়, িকন্তু িবেশষভােব িশশুেদর ক্ষেত্রে। কেননা যখন বাপ্তিস্মের 
তত প্রয়োজন হয় না, তখন বাপ্তিস্ম প্রদান কেনই বা তত প্রয়োজন যে, ধর্মিপতা-
মাতােদরও িবপদাপন্ন করা হেব? কেননা তাঁরাও মরণশীলতার কারেণ িনেজেদর 
অঙ্গীকার পূরেণ ব্যর্থ হেত পােরন ও [যােদর পক্ষে তাঁরা দাঁিড়েয়িছেলন] তােদর 



কুস্বভােবর প্রবৃত্তিেত আশাভ্রষ্ট হেত পােরন। বস্তুত প্রভু বেলন, তােদর আমার কােছ 
আসেত বাধা িদয়ো না (ঝ); সুতরাং ওরা যখন বড় হচ্ছে তখনই তােদর আসেত দাও, 
যখন ওরা িশখেছ, যখন ওরা সেই আসাটা সম্পর্কে িশখেছ, তখনই ওেদর আসেত দাও। 
ওরা যখন খ্রিষ্টেক জানেত সক্ষম হেব, তখনই খ্রিষ্টিয়ান হোক। িনরপরাধী বয়স কেন 
পাপক্ষমার জন্য অিতব্যস্ত? যখন জাগিতক ক্ষেত্রে আরও বেিশ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার 
করা হয়, তখন পার্থিব িবষেয় যার উপর িনর্ভর করা যায় না, ঐশিবষেয়ই িক তার 
উপের িনর্ভর করা যােব? ওরা পিরত্রাণ যাচনা করেত িশখুক, যােত এমনটা দেখা যায় 
যে, যে যাচনা করেছ, তুিম তােকই দান করছ।


এর চেেয় হীনতম নয় এমন যুক্তির িভত্তিেত অিববািহত যারা তােদরও বাপ্তিস্ম স্থিগত 
করা দরকার, কেননা তােদর মধ্যে সমান একটা প্রলোভন ওত পেেত রেয়েছ: কুমার-
কুমারীেদর বেলায় তােদর পিরপক্বতা সংক্রান্ত প্রলোভন, ও িবধবােদর বেলায় তােদর 
স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রলোভন, যতিদন না তারা হয় িববাহ কের, না হয় কৌমার্য পালেনর 
জন্য দৃঢ়তর হেয় ওেঠ। যে কেউ বাপ্তিস্মের গুরুত্ব উপলব্ধি কের, সে সেটার িবলম্বের 
চেেয় সেটার গ্রহণটা বেিশ ভয় করেব; অখণ্ড িবশ্বাসই পিরত্রাণলাভ ক্ষেত্রে িনশ্চিত।


১৯। বাপ্তিস্মের জন্য উপযুক্ত কাল

বাপ্তিস্মের জন্য পাস্কা [িদবসত্রেয়র শুক্রবার] অিধক উপযুক্ত পিরেবশ অর্পণ কের, 

কেননা প্রভুর সেই যন্ত্রণাভোগ পূর্ণতা লাভ কের যেখােন আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির। 
এমনটা প্রতীকাকাের ব্যাখ্যা করা অযুক্তিকর িবেবিচত হেব না যে, প্রভু িনেজর শেষ 
পাস্কা উদ্‌যাপন করেত িগেয়, যাঁেদর ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠানো হেয়িছল তাঁেদর িতিন 
বেলিছেলন, তোমরা এমন একজন লোেকর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেব যে জল বহন 
করেছ (ক)। িতিন জল-িচহ্নের মাধ্যেমই পাস্কা পালেনর স্থান িনর্দিষ্ট করেছন। তারপর, 
বাপ্তিস্ম প্রদােনর আনন্দময় পিরেবশ হলো পঞ্চাশত্তমী, কারণ সেটায়ও িশষ্যেদর মধ্যে 
প্রভুর পুনরুত্থান বাের বাের প্রমািণত হেয়িছল ও প্রভুর আগমন পরোক্ষভােব পিরলক্ষিত 
িছল যেেহতু, যখন িতিন স্বর্গে পুনরায় গৃহীত হেয়িছেলন, সেসময় দূেতরা িশষ্যেদর 
বেলিছেলন, িতিন যেভােব স্বর্গে আরোহণ কেরিছেলন, িতিন সেভােব িফের আসেবন (খ), 



অবশ্যই, সেই পঞ্চাশত্তমী িদেন। িকন্তু যেেরিময়াও যখন বেলন, আিম সেই পর্বিদেন 
পৃিথবীর প্রান্তসীমা থেেক তােদর জড় করব  (গ), তখন িতিন সেই পাস্কা ও পঞ্চাশত্তমী 
িদেনর কথা বলেছন, যে িদনটা যথার্থই পর্বিদন। যাই হোক, প্রিতিট িদন প্রভুরই, 
যেকোন ক্ষণ ও যেকোন সময় বাপ্তিস্মের জন্য উপযুক্ত; যিদ কাল ক্ষেত্রে িবিভন্নতা 
থাকেত পাের, তবু অনুগ্রহ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।


২০। বাপ্তিস্ম গ্রহেণ প্রস্তুিত ও বাপ্তিস্ম প্রাপ্তির পর আচরণ

যারা বাপ্তিস্ম িনেত উদ্যত হচ্ছে, তােদর পক্ষে ঘনঘন প্রার্থনা করা, ও উপবাস ও 

জানুপাত-সহ রাত্রিজাগরেণ প্রার্থনা অর্পণ করা উিচত। তারা অতীেতর সমস্ত পাপ 
স্বীকার করেব যােত যোহেনর বাপ্তিস্মের অর্থ ব্যক্ত করেত পাের; শাস্ত্রে বেল, তারা 
িনেজেদর পাপ স্বীকার কের বাপ্তিস্ম িনত (ক)। আমােদর বেলায় এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপেনর 
িবষয়ই যে, আমরা এখন আমােদর শঠতা বা দুষ্কর্ম প্রকাশ্যে স্বীকার করিছ; কেননা 
আমরা একই সমেয়ই, মাংস ও আত্মােক দমন দ্বারা আমােদর অতীেতর পােপর প্রায়শ্চিত্ত 
কির ও সেইসঙ্গে আগন্তুক প্রলোভনসমূেহর জন্য আেগ থেেক রক্ষাফলক উত্তোলন কির; 
িতিন তো বলেছন, প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভেন না পড় (খ)। এবং আিম মেন কির, তাঁরা 
এজন্যই প্রলোভেনর অধীন হেয়িছেলন যে, তাঁরা ঘুিমেয় পেড়িছেলন, তােত যখন প্রভুেক 
ধরা হেয়িছল তখন তাঁরা তাঁেক একা ফেেল রেেখ চেল গেিছেলন; আর িযিন তাঁর সঙ্গে 
থেেক গেিছেলন ও খড়্গ ব্যবহার কেরিছেলন, িতিন িতন িতনবারও তাঁেক অস্বীকার 
কেরিছেলন; কেননা আেগ এবচনটাও উচ্চািরত হেয়িছল যে, ‘প্রলোভেন পরীক্ষিত হয়িন 
এমন কেউই স্বর্গীয় রাজ্য পােব না’। প্রক্ষালেনর পর পের, চল্লিশ িদন উপবাস করার 
পর প্রভু িনেজও চারিদক থেেক প্রলোভেন আক্রান্ত হেয়িছেলন (গ)।


কেউ না কেউ বলেব, ‘তেব প্রক্ষালেনর পর আমােদরও উপবাস করা উিচত।’ 
আচ্ছা, প্রয়োজনীয় আনন্দের বা পিরত্রাণ সংক্রান্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপেনর কারণ বােদ, কে 
িনেষধ করেছ? িকন্তু আিম যতটুকু বুিঝ সেই অনুসাের আিম মেন কির, প্রভু 
প্রতীকাকােরই ইস্রােয়েলর উপের সেই অিভযোগ িফিরেয় িদেয়িছেলন [যা ইস্রােয়ল তাঁর 
িবষেয় উত্থাপন কেরিছল]। কেননা সাগর পার হবার পর ও চল্লিশ বছর ধের প্রান্তের 



চািলত হওয়ার পর সেই জনগণ, সেখােন ঐশখাদ্য দ্বারা পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বেরর 
চেেয় িনেজেদর পেট ও গলার জন্যই বেিশ িচন্তিত িছল (ঘ)। সেজন্য বাপ্তিস্মের পের মরু 
যায়গায় গণ্ডিবদ্ধ হেয় প্রভু চল্লিশ িদন উপবাস রাখায় এ দেিখেয়িছেলন যে, ঈশ্বেরর 
মানুষ কেবল রুিটেত বাঁেচ না, িকন্তু ঈশ্বেরর বাণীেতই বাঁেচ (ঙ); এও দেিখেয়িছেলন যে, 
পেট-ভরা বা অিতিরক্ত পেটুকতা সংক্রান্ত প্রলোভনগুলো অনাহার দ্বারা িনষ্পেিষত করা 
যায়।


তাই, হে ধন্য সকল, ঈশ্বেরর অনুগ্রহ যােদর অেপক্ষায় রেয়েছ, যখন তোমরা 
তোমােদর নবজন্মের পিবত্রতম জলকুণ্ড থেেক আরোহণ করেব ও তোমােদর মাতার 
সাক্ষােত তোমােদর ভাইেদর সঙ্গে িমিলত হেয় প্রথমবােরর মত হাত দু’টো বাড়ােব, 
তখন িপতার কােছ এ যাচনা রাখ, প্রভুর কােছ এ যাচনা রাখ যােত সেই অপর্যাপ্ত 
অনুগ্রেহর, সেই অনুগ্রহদানসমূহ সংক্রান্ত িবতরেণর  (চ) ভাগী হেত পার। িতিন তো 
বেলন, যাচনা কর, তোমরা পােবই (ছ); হ্যাঁ, তোমরা যাচনা কেরছ ও পেেয়ছ, তোমরা 
দরজায় ঘা িদেয়ছ ও তোমােদর জন্য দরজা খুেল দেওয়া হেয়েছ। আিম এটুকু মাত্র 
প্রার্থনা কির: তোমরা যখন যাচনা কর, তখন যেন পাপী তের্তুল্লিয়ানুেসর কথাও মেন 
রাখ।


————————


১ (ক) ‘গায়ানা’ (অথবা ‘কাইন-জাতীয়’) ভ্রান্তমত তের্তুল্লিয়ানুেসর সমেয় এমন িশক্ষা প্রচার 
করিছল যা অনুসাের মণ্ডলীেত প্রচিলত বাপ্তিস্ম-তত্ত্ব ও ধর্মরীিত িনষ্প্রয়োজন ও অকার্যকর 
বেল সমর্থন করিছল।


(খ) ‘রাজসাপ’ নামক সাপটা সেই নােম অিভিহত কেননা একটা সাদা দাগ রাজমুকুটই যেন 
তার মাথা অলঙ্কৃত কের। অন্যান্যেদর মেত সাপটা ‘রাজসাপ’ বেল অিভিহত কেননা সাপটা 
ছোট্ট হেলও তার িবষ মারাত্মক।


(গ) ‘ΙΧΘΥΣ’ (ইখ্‌িথস বা ইখ্‌থুস) গ্রীক ভাষার একটা শব্দ যার অর্থ মৎস্য িকন্তু যা দ্বারা 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা িযশুেক বুঝত, কেননা শব্দটার প্রিতিট অক্ষর িযশুেক লক্ষ কের: 
Ι = Ἰησοῦς (ইেয়সুস)- িযশু 
Χ = Χρῑστός (খ্রিস্তোস)- খ্রিষ্ট 
Θ = Θεοῦ (থেউ) - ঈশ্বেরর 
Υ = Yἱός (উইয়োস বা ইয়োস)- পুত্র 
Σ = Σωτήρ (সেতর্‌)- ত্রাণকর্তা 



এজন্য আিদমণ্ডলীকােল বহু খ্রিষ্টিয়ান ঘর, কবর ও অন্যান্য বস্তু একটা মৎস্য-িচত্র দ্বারা খ্রিষ্ট-
সাক্ষ্যই যেন িচহ্নিত করত।


(ঘ) ১ িত ২:১২ দ্রঃ।


(ঙ) ‘দানবী’, অর্থাৎ সেই গায়ানা ভ্রান্তমত যা ভুলভ্রান্তি িশিখেয় সােপর মত খ্রিষ্টিয়ানেদর িবশ্বাস 
ধ্বংস করত। কারও মেত দানবী হলো সেই ভ্রান্তমেতর নেত্রী কুইন্তিল্লা যে ভ্রান্তিজনক ধর্মতত্ত্ব 
শেখাত।


২ (ক) ১ কির ১:২৭; মিথ ১৯:২৬ দ্রঃ।


৩ (ক) তের্তুল্লিয়ানুস অবশ্যই ব্যঙ্গাত্মক কথা বলেছন।


(খ) আিদ ১:১-২ দ্রঃ।


(গ) আিদ ১:৬ দ্রঃ।


(ঘ) আিদ ১:৯ দ্রঃ।


(ঙ) আিদ ১:২০ দ্রঃ।


(চ) আিদ ২:৭ দ্রঃ।


৪ (ক) মিথ ৩:৬ দ্রঃ।


(খ) প্রেিরত ৮:২৬-৪০ দ্রঃ।


(গ) ‘ঈশ্বরেক িমনিতর পর’: বাপ্তিস্ম সম্পদেন যে জল ব্যবহৃত, সেই জল আশীর্বােদর সমেয়ই 
ঈশ্বরেক িমনিত করা হয়।


৫ (ক) ‘ইিসস’ িছল প্রাচীন িমশেরর উর্বরতা-দেিব যােক িবেশষভােব নারীেদর দ্বারা পূজা করা 
হত। 
‘িমথ্রা’-উপাসনা প্রথম শতাব্দীর একটা আন্দোলন যা িমথ্রা নামক পারস্য সূর্য-দেবেক কেন্দ্র 
করত; আন্দোলনটা রোেম িবেশষভােব ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীেত সৈন্যেদর মধ্যে প্রচিলত িছল। 
সেকােলর প্রায়ই সকল খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ (যেমন সাধু ইউস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৬৬ 
অধ্যায়) িমথ্রা উপাসনােক খ্রিষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ শত্রু বেল গণ্য করেতন।


(খ) আপল্লিনািরস ক্রীড়া-প্রিতযোিগতা রোেমই িবেশষভােব পািলত িছল।


(গ) ‘পেলুিসস’ ক্রীড়া-প্রিতযোিগতা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই; হয় তো শব্দটা সেই ‘এেলইিসস’ 
ক্রীড়া-প্রিতযোিগতােক লক্ষ কের যা সেকােল খুবই প্রচিলত িছল।


(ঘ) ‘এিসএতোস’: অজানা শব্দ।


(ঙ) যোহন ৫:৪ দ্রঃ।
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(চ) আিদ ২:৭ দ্রঃ।


৬ (ক) দেখা যাচ্ছে, তের্তুল্লিয়ানুেসর সমেয় কার্থাগো-মণ্ডলীেত (ও হয় তো রোম-মণ্ডলীেতও), 
প্রক্ষািলত ব্যক্তি পিবত্র আত্মােক সরাসির পেত না, কেবল ঐশঅনুগ্রহই পেত, পেরই অর্থাৎ 
িবশেপর হস্তার্পেণ দৃঢ়ীকরণকােলই সে ঐশঅনুগ্রেহর পূর্ণতা পাবার ক্ষেণই পিবত্র আত্মােক 
পেত। আজকােলও, বালকেদর বাপ্তিস্ম বােদ, প্রার্থী প্রক্ষািলত হওয়ার পর পিবত্র আত্মার 
পূর্ণতা লাভ করার জন্য তােক দৃঢ়ীকৃত করা হয়।


(খ) ইশা ১১:৩; মিথ ৩:৩; মার্ক ১:৩; লুক ১:৭৬; ৩:৪ দ্রঃ।


(গ) মিথ ১৮:১৬ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ১৮:২০ দ্রঃ।


৭  (ক) ‘আশীর্বািদত তৈলেলপেন লেপন করা হয়’: সেসময় বাপ্তিস্ম দানকােল দু’টো 
তৈলেলপন সম্পািদত হত, বুেক ও কাঁেধ প্রথম তৈলেলপন, ও প্রক্ষালেনর পের খ্রিষ্মা মলম 
িদেয় মাথায় দ্বিতীয় তৈলেলপন তথা তৈলািভেষক। কাঁেধ তৈলেলপন বােদ এই রীিত 
আজকালও প্রচিলত।


(খ) ‘প্রাচীন রীিত’ তথা পুরাতন িনয়েম মোিশর িবধান।


(গ) ১ শামু ১৩:১৬; যাত্রা ৩০:৩০; লেবীয় ৮:১ ইত্যািদ।


(ঘ) প্রেিরত ৪:২৭ দ্রঃ।


৮ (ক) সেকােল যেমন, তেমিন আজকােলও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিেক দৃঢ়ীকৃত করা হয়।


(খ) ‘হাওয়া জেল ডেেক আনা, ইত্যািদ’; এখােন তের্তুল্লিয়ানুস জল-চািলত এমন বাদ্যযন্ত্রের 
কথা বলেছন যা সেসমেয় রোেম খুবই প্রচিলত িছল। বাদ্যযন্ত্রটা শ্রোতােদর কােছ পিরিচত 
িছল িবধায় িতিন অিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন; িকন্তু আজকােলর পাঠক / পািঠকা এই আমরা 
সেই িবষেয় অন্ধকাের আিছ। তাছাড়া িতিন একপ্রকার কাব্যিক বর্ণনা দেন। সেজন্য এিবষেয় 
দু’টো কথা ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। বুঝা যাচ্ছে, বাদ্যযন্ত্রটা হাওয়া ও জেলর িবিশষ্ট সমন্বেয়র 
ফেল ও বাদেকর হােতর চােপ নানা সুর জিনত করত। তাই, িতিন ‘হাওয়া জেল ডেেক আনা’ 
ইত্যািদ বাক্যটার সংক্ষিপ্ত অর্থ এিট হেত পাের: যখন মানুষ হাওয়া ও জেলর সমন্বেয় ও 
হােতর চােপ সেই সমন্বেয়র ফেল সুন্দর সুন্দর সুর ধ্বিনত করেত পাের, তখন অবশ্যই ঈশ্বর 
পিবত্রই হাত দু’টো দ্বারা জল-চািলত িনেজর বাদ্যযন্ত্র থেেক আধ্যাত্মিক সুর ধ্বিনত করেত 
পারেবন।।


(গ) কেন সেই হাত দু’টো খ্রিষ্টেক অঙ্কিত কের? কারণ িতর্যক ভােব প্রসািরত হাত দু’টো 
দেখেত সেই Χ এর মত যা Χρῑστός (খ্রিস্তোস - খ্রিষ্ট) নােমর প্রথম অক্ষর ও যা গ্রীস 
দেেশ প্রচিলত ক্রুেশর সদৃশ।




(ঘ) মিথ ৩:১৬ দ্রঃ।


(ঙ) মিথ ১০:১৬।


(চ) আিদ ৮:৮ ও পরবর্তী পদগুলো দ্রঃ। কপোেতর িচহ্ন আিদমণ্ডলীর খ্রিষ্টিয়ানেদর মােঝও 
প্রচিলত িছল।


৯ (ক) যাত্রা ১৪:২৭-৩০ দ্রঃ।


(খ) যাত্রা ১৫ দ্রঃ।


(গ) যাত্রা ১৭:৬; ১ কির ১০:৪ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ৩:১৩-১৭ দ্রঃ।


(ঙ) যোহন ২:১-১১ দ্রঃ।


(চ) যোহন ৭:৩৭-৩৮ দ্রঃ।


(ছ) মিথ ১০:৪২ দ্রঃ।


(জ) যোহন ৪:৬ দ্রঃ।


(ঝ) মিথ ১৪:২৫ দ্রঃ।


(ঞ) মার্ক ৪:৩৬ দ্রঃ।


(ট) যোহন ১৩:১-১২ দ্রঃ।


(ঠ) মিথ ২৭:২৪ দ্রঃ।


(ড) যোহন ১৯:৩৪ দ্রঃ।


১০ (ক) মিথ ২১:২৫ দ্রঃ।


(খ) যোহন ১৬:৬-৭ দ্রঃ।


(গ) প্রেিরত ১৯:২ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ১১:৩ দ্রঃ। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যে ঈশ্বেরর আত্মােক কখনও হািরেয়িছেলন ও খ্রিষ্ট 
সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কেরিছেলন, তা সম্ভবত কেবল তের্তুল্লিয়ানুেসরই ধারণা। বস্তুত 
পরবর্তীকালীন িপতৃগণ সেিবষয় িভন্ন িভন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন কেরন।


(ঙ) মার্ক ১:৪ দ্রঃ।


(চ) লুক ১:৭৬ দ্রঃ।


(ছ) যোহন ৩:৩১ দ্রঃ।




(জ) মিথ ৩:১১ দ্রঃ।


(ঝ) ‘দুর্বল িবশ্বাস িবচােরর উদ্দেেশ আগুেন বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের’। মেন হচ্ছে তের্তুল্লিয়ানুস 
খ্রিষ্টের দেওয়া বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর উচ্চািরত বাণী (তথা খ্রিষ্ট আত্মা ও 
আগুেন বাপ্তিস্ম দেেবন) ব্যাখ্যা ক’রে দ্বিমুখী বাপ্তিস্ম বোঝাচ্ছেন, তথা প্রকৃত িবশ্বাসীর জন্য 
জেল বাপ্তিস্ম, ও নকল িবশ্বাসীর জন্য জাহান্নােমর আগুেন বাপ্তিস্ম। যাই হোক, পরবর্তীকালীন 
িপতৃগেণর ব্যাখ্যা অনুসাের, পিবত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম শুধু পঞ্চাশত্তমী পর্বিদেনই ঘেটিছল যখন 
প্রেিরতদূতগণ ‘আগুেনর মতই যেন কতগুলো িজহ্বা’ (প্রেিরত ২:৩) দেেখিছেলন ও পিবত্র 
আত্মােক পেেয়িছেলন।


১১ (ক) যোহন ৪:২।


১২ (ক) যোহন ৩:৫; ৬:৪৭ ইত্যািদ দ্রঃ।


(খ) প্রেিরত ৯:১৮ দ্রঃ।


(গ) যোহন ১৩:১০।


(ঘ) মিথ ১১:১১।


(ঙ) মিথ ১৪:৩০ দ্রঃ।


(চ) লুক ১৭:১৯; ১৮:৪২ এবং মিথ ৯:২; লুক ৫:২০; ৭:৪৮।


(ছ) মিথ ৯:৯; মার্ক ২:১৪; লুক ৫:২১ দ্রঃ।


(জ) মিথ ৪:২২; মার্ক ১:২০ দ্রঃ।


(ঝ) মিথ ১০:৩৭।


১৩ (ক) আিদ ১৫ দ্রঃ।


(খ) মিথ ২৮:১৯ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৩:৫ দ্রঃ।


(ঘ) প্রেিরত ৯:১৮ দ্রঃ।


১৪ (ক) ১ কির ১:১৭ দ্রঃ।


(খ) ১ কির ১৬:১৫ দ্রঃ।


১৫  (ক) এেফ ৪:৫ দ্রঃ। সম্ভবত ‘স্বর্গে মণ্ডলী এক’ উক্তি দ্বারা তের্তুল্লিয়ানুস ‘িতিন ঊর্ধ্বে 
আরোহণ করেলন, বন্দিেদর সঙ্গে িনেয় গেেলন’ উক্তিটা (এেফ ৪:৮) লক্ষ করেছন।


(খ) উপ ১:১৫ দ্রঃ।




(গ) কাথিলক মণ্ডলী থেেক িবচ্ছিন্ন এমন ব্যক্তি বাপ্তিস্ম িদেল, সেই বাপ্তিস্ম িক িবেধয় ও 
কার্যকর? তের্তুল্লিয়ানুেসর মেত সেই বাপ্তিস্ম অৈবধ ও অকার্যকর ‘কারণ আমােদর ও ওেদর 
কােছ একই ঈশ্বর নেই, এক খ্রিষ্টও নেই, অর্থাৎ একই খ্রিষ্টও নেই। এর ফেল ওেদর 
বাপ্তিস্মও আমােদরটার সঙ্গে এক নয় যেেহতু একই নয়।’ কেয়ক বছর পের, একই কার্থাগো 
মণ্ডলীেত, সাধু িচপ্রিয়ানুসও তেমন ব্যক্তির সম্পািদত বাপ্তিস্ম অৈবধ ও অকার্যকর বেল গণ্য 
কেরন, কারণ ‘Habere non potest Deum patrem qui ecclesiam non habet 
matrem (হােবের নন পেতস্ত্‌ দেউম পাত্রেম কুই এক্লেিসয়াম নন হােবত্‌ মাত্রেম্ - মণ্ডলী 
যার মাতা নয়, সে ঈশ্বরেক িপতা বেল পেেত পাের না)। িকন্তু পোপ স্তেফান, ২৫৬ সােল, 
তেমন বাপ্তিস্ম বৈধ ও কার্যকর বেল গণ্য কেরন; এবং আজকাল পর্যন্ত মণ্ডলী একই কথা 
সমর্থন কের, কেননা যিদও একিট মানুষ জল ঢােল ও ‘আিম তোমােক বাপ্তিস্ম িদচ্ছি’ সূত্রটা 
উচ্চারণ কের, তবু প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং খ্রিষ্টই বাপ্তিস্ম দেন; ফেল খ্রিষ্ট িনেজ যা সম্পাদন 
কেরন, মণ্ডলী তা অৈবধ বা অকার্যকর বেল গণ্য করেত পাের না।


১৬ (ক) লুক ১২:৫০।


(খ) ১ যোহন ৫:৬।


(গ) যোহন ১৯:৩৪।


১৭ (ক) ১ কির ৬:১২।


(খ) তের্তুল্লিয়ানুস ‘পেলর কার্যিববরণী’ নামক অপ্রামািণক একটা গ্রীক লেখার িদেক অঙুিল 
িনর্দেশ কেরন যার অসম্পূর্ণ পাণ্ডুিলিপ কেবল কোপ্তীয় ভাষায় অনুবােদ এখনও রেয়েছ। মূল 
গ্রীক লেখাটা আনুমািনক ১৬০ খ্রিষ্টাব্দে স্মির্নায় (তুরস্কে) মোটামুিট প্রেিরতেদর কার্যিববরণীর 
বর্ণনা অনুসাের রিচত। লেখাটার ‘পল ও থেক্লা’ নামক একটা অংশ আলাদা ভােব প্রচিলত 
িছল, ও সেটার যেথষ্ট পাণ্ডুিলিপ এখনও রেয়েছ। পুস্তিকা থেেক জানা যায়, থেক্লা িছেলন 
ইকোিনয়ম ও িপিসিদয়া প্রেদেশর আন্তিওিখয়া-িনবাসী একজন মিহলা িযিন সাধু পেলর 
মাধ্যেম খ্রিষ্টিবশ্বাস গ্রহণ কেরন ও তাঁর দ্বারা ধর্মিশক্ষা, বাণীপ্রচার ও বাপ্তিস্ম প্রদােনর 
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অনুতাপ প্রসঙ্গ

আমরা যা ‘পুনর্মিলন’ বা ‘পাপস্বীকার’ সাক্রােমন্ত বেল থািক, তের্তুল্লিয়ানুেসর 

সমেয় সেই ব্যবস্থা মণ্ডলীেত িছল না। ঐিতহািসক িদক িদেয়, কেবল ৪র্থ শতাব্দীেতই 
মহাপ্রাণ সাধু বািসল এমন ব্যবস্থার কথা বেলন যা অনুসাের অনুতপ্ত খ্রিষ্টভক্ত 
পুরোিহেতর কােছ িনেজর পাপ স্বীকার করেত পাের।


সুতরাং তের্তুল্লিয়ানুস ‘অনুতাপ প্রসঙ্গ’ পুস্তিকায় যা িকছু বেলন, তা দ্বিতীয় 
শতাব্দীেত প্রচিলত ব্যবস্থা ব্যক্ত কের। িতিন িবশ্বাস কেরন, ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেত 
পােরন বেট, িকন্তু সেই ক্ষমা পাবার আেগ মানুেষর অনুতাপ করা দরকার। অর্থাৎ, 
বাপ্তিস্মের মাধ্যেম ঈশ্বেরর দয়ার পাত্র হবার আেগ মানুষেক অনুতাপ করেত হেব।


তেব একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, বাপ্তিস্ম পাবার পর, যিদ কোন মানুষ গুরুতর পাপ কের, 
তাহেল সে িক কের পুনরায় ঈশ্বেরর ক্ষমা পেেত পারেব? তের্তুল্লিয়ানুস সেকােল 
প্রচিলত িনয়ম অনুসরণ কের বেলন, পাপী মানুষ পুনরায় অনুতাপ-ব্যবস্থার দেওয়া 
সুযোগ গ্রহণ ক’রে প্রকাশ্যে িনেজর পাপ স্বীকার করেব ও কড়া ও প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্ত 
অনুশীলন করেব। তেবই সেই পাপী মানুষ ঈশ্বেরর ক্ষমা লাভ করেব। িকন্তু এই সুযোগ 
একবারই মাত্র প্রদান করা হেব; অর্থাৎ, পাপী মানুষ তৃতীয় বােরর মত অনুতাপ-
ব্যবস্থার উপর িনর্ভর করেত পারেব না। এই অনুতাপ-ব্যবস্থা ‘এক্সোমলোেগিসস’ িবেশষ 
শব্দ দ্বারা িচহ্নিত।


এক্ষেত্রে, কোন্‌ কোন্‌ পাপ এত গুরুতর যার জন্য এক্সোমলোেগিসস-ব্যবস্থা দরকার 
হেত পাের? ‘পালক’ নামক প্রাচীন লেখা অনুসাের (যা প্রৈিরিতক িপতৃগণ‑এ অন্তর্ভুক্ত), 
খ্রিষ্টিবশ্বাস ত্যাগ, নরহত্যা ও ব্যিভচার, এই িতন পাপ গুরুতর বেল গণ্য।


শেষ কথা। রোম মণ্ডলী যে বাইেবল ব্যবহার করত, তা িছল মূল গ্রীক ভাষা থেেক 
লািতন ভাষায় অনূিদত বাইেবল; সেই অনুসাের, গ্রীক ভাষায় ‘মনপিরবর্তন’ শব্দটা 
লািতন ভাষায় ‘অনুতাপ’ শব্দটা দ্বারা অনূিদত হয়। সুতরাং, গ্রীক ভাষায় ‘মনপিরবর্তন 
কর’ ও লািতন ভাষায় ‘অনুতাপ কর’ বাক্য দু’টো আলাদা মেন হেত পাের, কেননা 
এমনটা মেন করেত পাির যে, অনুতাপ মেনরই অনুভূিতর ব্যাপার মাত্র। িকন্তু 
তের্তুল্লিয়ানুস স্পষ্টই দেখান যে খ্রিষ্টীয় ‘অনুতাপ’ একটা অনুভূিত নয়, বরং কৃত 
অপকর্মের পের সািধত এমন বাস্তব ও প্রকাশ্য পদক্ষেপ যা ‘মনপিরবর্তেনর’ শামীল।
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১। অনুতাপ িবষেয় িবধর্মীেদর ভুলধারণা

যে ধরেনর মানুষ আমরাও একসময় িছলাম (ক), তথা অন্ধ ও ঈশ্বেরর আলোিবহীন, 

অনুতাপ বলেত তারা, কেবল প্রাকৃিতক িদক িদেয়, মেনর এমন তীব্র অনুভূিত বোেঝ যা 
পূর্বকালীন িসদ্ধান্তজিনত ঘৃণা থেেক আগত। তথািপ ওরা অনুতােপর যুক্তি থেেক তত 
দূের রেয়েছ যত দূের ওরা সেই ঈশ্বর থেেক রেয়েছ িযিন যুক্তির প্রেণতা। কেননা যুক্তি 
ঈশ্বেররই িজিনস, একারেণ যে, এমন িকছুই নেই যা িবশ্বিনর্মাতা ঈশ্বর যুক্তি অনুসাের 
ছাড়া যুিগেয় িদেয়েছন, স্থির কেরেছন, িবন্যাস কেরেছন; এমন িকছুই নেই যা সম্পর্কে 
িতিন ইচ্ছা কেরেছন তা অযুক্তির সঙ্গে ব্যবহৃত বা উপলব্ধ হেব। সুতরাং ঈশ্বর িবষেয় 
যারা অজ্ঞ তারা অবশ্যই তাঁর সমস্ত িকছুর িবষেয়ও অজ্ঞ, কারণ বাইেরর লোকেদর 
কােছ ধনাগার আদৌ উন্মুক্ত নয়। আর এইভােব যুক্তির হাল ছাড়া সারা জীবনযাত্রা ধের 
বেেয় বেেয় ওরা জগেতর উপের প্রায়ই আসন্ন ঝড় (খ) এড়ােত জােন না। আর শুধু তা 
নয়, অনুতাপ-প্রয়োগ ক্ষেত্রে ওরা যে কেমন অযৌক্তিক ভােব ব্যবহার কের, তা এ ক’টা 
মাত্র কথা দ্বারাও প্রমাণ করা যেথষ্ট, যেেহতু ওরা িনেজেদর শুভকর্ম ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ 
কের থােক। বাস্তিবকই ওরা িবশ্বাস, ভালবাসা, সরলতা, ধৈর্য, দয়া িবষেয় ততখািন 
অনুতাপ কের, এসমস্ত গুণাবিল যতখািন অকৃতজ্ঞতার সম্মুখীন হেয়েছ; তােত ওরা 
শুভকর্ম সাধন কেরেছ িবধায় িনেজেদর অিভশাপ দেয়, ও যে ধরেনর অনুতাপ প্রধানত 
উত্তম কর্মে আরোিপত, তা ওরা িনেজেদর মেন শক্ত কের ধের রােখ, ও যত্ন সহকােরই 
এমনটা মেন রােখ যােত পরবর্তীকােল শুভ তেমন িকছু আর কখনও না কের। 
অপরিদেক, অপকর্ম ক্ষেত্রে ওেদর দুশ্চিন্তা হালকা। এক কথায়, অনুতােপর দ্বারা 
ন্যায়কর্ম সাধেনর চেেয় ওরা আরও সহেজ অনুতাপ দ্বারা দুষ্কর্ম সাধন কের।




২। অনুতাপ যে ঐশিবষয়, সেসম্পর্কে

িকন্তু ওরা যিদ ঈশ্বেরর ভাগীদার ও এর ফেল যুক্তিরও ভাগীদার মানুেষর মত 

ব্যবহার করত, তেব ওরা সর্বপ্রথেম যুক্তির গুরুত্ব িবচার-িবেবচনা করত ও সেই যুক্তিেক 
অশুভ সংশোধেনর যুক্তির লক্ষ্যে কখনও ব্যবহার করত না। এক কথায়, ওরা অনুতাপ 
করা ক্ষেত্রে মাত্রা িনয়ন্ত্রেণ রাখত যেেহতু কমপক্ষে ঈশ্বরভীিতর খািতেরই অপরাধ করা 
ক্ষেত্রেও মাত্রা বজায় রাখত। িকন্তু যেখােন ভীিত নেই সেখােন একই প্রকাের সংশোধন 
নেই, যেখােন সংশোধন নেই সেখােন অনুতাপ অবশ্যই অসার, কেননা ঈশ্বর যা 
বুেনিছেলন সেটার ফল তথা মানুেষর পিরত্রাণ নেই।


কেননা, মানবজািতর প্রথমজন সেই আদমেক িনেয় শুরু করা যে মানব 
দুঃসাহিসকতা, সেটার ততখািন ও তত বড় পােপর পর, জগেতর যৌতুক-সহ মানুষেক 
দণ্ডিত করার পর, তােক পরমেদশ থেেক িবতািড়ত করার পর ও মৃত্যুেত বশীভূত 
করার পর যখন িতিন পুনরায় িনেজর করুণায় িফের এেসিছেলন, তখন িনেজর সেই 
প্রাথিমক ক্রোধজিনত দণ্ড বািতল কের িনেজর কর্ম ও প্রিতমূর্তিেক ক্ষমা মঞ্জুর করেবন 
বেল সন্ধিবদ্ধ হেয় সেসময় থেেকও অনুতাপেক িনেজেত প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন। তাই িতিন 
িনেজর জন্য একটা জনগণেক সংগ্রহ করেলন ও িনেজর মঙ্গলময়তার বহু উপকার দােন 
সেই জনগেণর পুষ্টি সাধন করেলন, এবং সেই জনগণেক বহুবার অিত অকৃতজ্ঞ পাওয়া 
সত্ত্বেও সর্বদাই অনুতােপর উদ্দেেশ তােদর সিনর্বন্ধ আেবদন জানােলন ও ভাববাণী 
দেবার জন্য নবীেদর কণ্ঠ প্রেরণ করেলন। িতিন চরমকােল িনেজর আত্মা দ্বারা 
িবশ্বজগৎেক যে অনুগ্রহ দ্বারা আলোিকত করার কথা (ক), বাের বাের সেই অনুগ্রহ দান 
করেবন বেল অঙ্গীকার কের িতিন অগ্রদূত িহসােব অনুতােপর বাপ্তিস্মেক যেেত আেদশ 
করেলন  (খ), যােত আব্রাহােমর বংেশর জন্য িনরূিপত সেই প্রিতজ্ঞার উদ্দেেশ যােদর 
অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিছেলন, আেগ থেেকই অনুতােপর িচহ্ন ও সীল দ্বারা তােদর 
িমিলত করেত পােরন। এব্যাপাের যোহন নীরব না থেেক বেল ওেঠন, অনুতােপ প্রেবশ 
কর (গ), কেননা সেসময়ও পিরত্রাণ জািতসকেলর কােছ কােছ আসিছল, অর্থাৎ ঈশ্বেরর 
প্রিতজ্ঞামত প্রভু পিরত্রাণ িনেয় আসিছেলন। অগ্রদূত িহসােব যোহন তাঁরই িদেক সেই 
অনুতাপ চািলত করিছেলন যা মানুেষর মনেক শুদ্ধ করার জন্য িনরূিপত, যােত প্রাচীন 



ভুলভ্রান্তি যা িকছু দূিষত কেরিছল, মানুেষর অন্তের অজ্ঞতা যা িকছু কলুিষত কেরিছল, 
অনুতাপ সেই সবিকছু মুিছেয় িদেয় ও উচ্ছেদ ক’রে, ও বাইের ফেেল িদেয় ঊর্ধ্ব থেেক 
আসন্ন পিবত্র আত্মার জন্য মানুেষর বুেকর আবাস শুচীকৃত অবস্থায় প্রস্তুত করেত পাের, 
যােত কের সেই আত্মা িনেজর স্বর্গীয় মঙ্গলদান িনেয় সেখােন প্রেবশ কের খুশী-সচ্ছেন্দে 
অবস্থান করেত পােরন। এ মঙ্গলদানগুলোর সংক্ষিপ্ত িশরোনাম একটামাত্র, তথা মানব 
পিরত্রাণ, যার পূর্ব ধাপ হলো অতীেতর পাপকর্ম িবলুপ্তি। এটাই অনুতােপর প্রকৃত 
কারণ, যত্ন সহকাের ঐশকরুণার কর্মকাণ্ডেক সম্পাদন করা এটাই অনুতােপর কর্ম। যা 
িকছু মানুেষর উপকাের আেস, তা ঈশ্বেরর কােজ উপযোিগতা রােখ।


অবেশেষ, প্রভুেক জানার ফেল আমরা অনুতােপর যে যুক্তি িশিখ, সেই যুক্তি স্থিরীকৃত 
একটা পদ্ধিত পালন কের তথা, যােত শুভ কর্ম ও িচন্তার উপের কখনও কেমন যেন 
‘িহংসাত্মক হাত’ না তোলা হয়। কেননা ঈশ্বর শুভকর্ম ক্ষেত্রে কখনও ভর্ৎসনা কেরন না 
যেেহতু সেই শুভকর্মগুলো তাঁরই, এবং িতিন যখন সেগুলোর প্রেণতা ও রক্ষাকর্তাও, 
তখন িতিন অবশ্যই সেগুলোর গ্রহীতাও; তাই যখন িতিন গ্রহীতা তখন িতিন 
প্রিতফলদাতাও। অতএব, যখন মানুেষর অকৃতজ্ঞতা শুভকর্মেতও অনুতাপেক যুক্ত কের, 
তখন সেই অকৃতজ্ঞতা ব্যাপারটা বুেঝ িনক; কৃতজ্ঞতাও ব্যাপারটা বুেঝ িনক যিদ 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা শুভকর্মেক প্রণোিদত কের: দু’টোই পার্থিব ও 
মরণশীল। কেননা কৃতজ্ঞ মানুষেক উপকার করায় তোমার লাভ কতটুকু হেয়েছ? বা 
অকৃতজ্ঞ মানুষেক উপকার করায় তোমার ক্ষিত কতটুকু হেয়েছ? শুভকর্ম ক্ষেত্রে স্বয়ং 
ঈশ্বরই ঋণী, অপকর্ম ক্ষেত্রেও িঠক তাই; কেননা িবচারক যেকোনো মামলার 
প্রিতফলদাতা। তাই, যেেহতু িবচারক হেলন সেই ন্যােয়র ঈশ্বর যাঁর কােছ সেই ন্যায় 
অিত প্রিয় হওয়ায় িতিন তা আদায় ও রক্ষার ব্যাপাের নেতৃত্ব রােখন, এবং যেেহতু িতিন 
সেই ন্যােয়ই তাঁর ধর্মনীিতর সমস্ত সমষ্টি িনর্ধারণ কেরন, সেজন্য এমনটা িক সন্দেেহর 
িবষয় হেব যে, আমােদর সমস্ত কর্মকাণ্ড ক্ষেত্রে যেমন, তেমিন অনুতাপ ক্ষেত্রেও ঈশ্বেরর 
কােছ ন্যায় আরোপণীয়? এবং তেমন কর্তব্য এমন, যা তখনই মাত্র পূরণ করা যেেত 
পাের যখন অনুতাপ কেবল পাপকর্মে সম্পর্কিত। তাছাড়া পাপ বােদ অন্য কোনও কর্ম 
অপকর্ম নােমর যোগ্য নয়, একই প্রকাের শুভকর্ম সম্পাদেন কেউই কখনও অপরাধ কের 



না। িকন্তু সে যখন কোন অপরাধ কের না, তখন কেন সে অপরােধর ক্ষেত্র সেই 
অনুতাপ অন্যায়ভােব দখল কের? সে কেন িনেজর মঙ্গলময়তার উপর এমন কর্ম 
চাপাচ্ছে যা অপকর্মেরই যোগ্য? তােত এমনটা হয় যে, একটা িবষয় যখন সেখােন 
প্রয়োগ করা হয় যেখােন উিচত নয়, তখন যেখােন উিচত সেখােন তা অবেহলা করা 
হয়।


৩। মাংসময় ও আধ্যাত্মিক পাপ

তেব, কোন্‌ কোন্‌ িবষেয় অনুতাপ ন্যায্য ও দেয় বেল িবেবিচত হেত পাের, অর্থাৎ 

পাপ বেল যে িক িচহ্নিত করা যেেত পাের, সেসম্পর্কে মেন হয়, অবস্থা-পিরস্থিিতই এমন 
দািব রােখ আিম সেগুলো িচহ্নিত করব, িকন্তু ব্যাপারটা িনষ্প্রয়োজনও মেন হেত পাের। 
কেননা যখন মানুষ প্রভুেক জােন, তখন স্রষ্টা মুখ িফিরেয় মানবাত্মার িদেক তাকােল (ক) 

সেই আত্মা আপনা আপিনই সত্য জ্ঞােন ভেেস ওেঠ, এবং প্রভুর আজ্ঞাগুলোর কােছ 
প্রেবশািধকার পেেয় সেই আত্মা সেগুলো দ্বারা সােথ সােথই এিশক্ষা পায় যে, ঈশ্বর যা 
িবষেয় িবরত থাকেত আজ্ঞা কেরন, তা‑ই পাপ বেল িবেবচনাযোগ্য; কেননা, যখন এ 
সর্বস্বীকৃত কথা যে ঈশ্বর মহান ও মঙ্গলময়, তখন অবশ্যই অমঙ্গল ছাড়া অন্য িকছুই 
মঙ্গেলর কােছ অগ্রাহ্য নয়, কেননা িবপরীত িবষয়গুলোর মধ্যে কোন বন্ধুত্ব থােক না।


তথািপ, পাপগুলোর মধ্যে ক’টা ক’টা যে মাংসময় অর্থাৎ দৈিহক ও ক’টা ক’টা যে 
আধ্যাত্মিক, এিবষেয় অল্প কথা ব্যয় করা যেন িবরক্তিকর মেন না হয়। কেননা যেেহতু 
মানুষ এ দ্বিিবধ সত্তার সমন্বয় িদেয় গিঠত, সেজন্য, সে এমন িকছু দ্বারাই অপরাধ কের 
যা দ্বারা সে িনেজ গিঠত। িকন্তু দেহ ও আত্মা যে দু’টো, এজন্যই যে পাপগুলো 
পরস্পেরর মধ্যে িভন্ন তা নয়; এমনিক এিভত্তিেত পাপগুলো মহত্তর কারেণই সমান, 
কারণ সেই দু’টো একেদহ হয়; যিদ না একজন পাপগুলোর সত্তার পার্থক্য অনুসােরই 
িনেজর পাপগুলো এমনভােব িনর্ণয় কের যার ফেল সে একটা পাপ অন্য পােপর চেেয় 
লঘু বা ভারী গণ্য কের। বস্তুতপক্ষে মাংস ও আত্মা দু’টোই ঈশ্বেরর সৃষ্টবস্তু: একটা তাঁর 
হােত তৈরী, একটা তাঁর প্রাণবায়ু দ্বারা সম্পন্ন  (খ)। তাই, যেেহতু দু’টোই সমানভােব 
ঈশ্বেরর সঙ্গে সম্পর্কিত, সেজন্য সেই দু’টোর যেটাই অপরাধ করুক না কেন, সেটা 



সমানভােবই ঈশ্বরেক অপমান কের। যখন সেইসময় দেহ ও আত্মা দু’টোেকই হয় 
জীবেনর উদ্দেেশ, না হয় িবচােরর উদ্দেেশ সমানভােব উত্থিত করা হেব যেেহতু দু’টোই 
সমানভােব হয় অপরাধ কেরিছল না হয় িনরপরাধী জীবন যাপন কেরিছল, তখন 
জীবেন, মরেণ ও পুনরুত্থােন যার সহভািগতা ও সংযোগ এত অন্তরঙ্গ, সেই মাংস ও 
আত্মার ক্রিয়াকর্ম িনর্ণয় করা িক তোমার উপর িনর্ভর কের? সবিকছুর আেগ আমােদর 
পক্ষে এ স্পষ্টভােব স্থির করা উিচত, যােত আমরা বুঝেত পাির যে, আত্মা ও দেহ 
দু’টোরই জন্য অনুতােপর প্রয়োজনীয়তা যেমন, সেটার চেেয় দেহ বা আত্মা যেটাই 
অপরাধ কের থােক, সেটার জন্য অনুতােপর প্রয়োজনীয়তা কম নয়। দু’টোর দোষ 
সমান, িবচারক তথা ঈশ্বরও সমান, ফেল অনুতােপর ঔষধও সমান।


পাপগুলো যে দৈিহক ও আধ্যাত্মিক বেল অিভিহত, এর কারণ হলো যে, প্রিতিট 
অপরাধ হয় কর্মের না হয় িচন্তার ব্যাপার; এর ফেল, কর্মে যা স্থিত তা দৈিহক, কারণ 
দেেহর মত কর্মটাও দেখা ও স্পর্শ করা যায়; মেন যা স্থিত তা আধ্যাত্মিক, কারণ আত্মা 
দেখাও যায় না, ধরাও যায় না। এ দ্বারা এটা দেখানো হয় যে, কর্ম সম্পর্কিত অপরাধ 
শুধু নয়, ইচ্ছা সম্পর্কিত অপরাধও এড়ানো ও অনুতাপ দ্বারা শোধন করা দরকার। 
কেননা ইচ্ছার অন্ধকার বিঁিধেয় িদেত অক্ষম হওয়ায় যখন মানব সীমাবদ্ধতা কেবল কর্ম 
সম্পর্কিত দোষ িবচার কের, তখন সেই িভত্তিেত আমরা যেন ইচ্ছার দোষগুলো ঈশ্বেরর 
দৃষ্টিেত হালকা মেন না কির। ঈশ্বর তো স্বিনর্ভরশীল। যেকোন অপরাধ যেখান থেেক 
উদ্গত হোক না কেন, তাঁর দৃষ্টি থেেক িকছুই দূের নয়, কেননা িতিন অজ্ঞও নন, 
অপরাধ িবচাের আনােতও অবেহলা কেরন না। িনেজর স্পষ্ট দৃষ্টিক্ষমতা ক্ষেত্রে িতিন না 
দেখার ভানও কেরন না, অিতিরক্তও আদায় কেরন না। তেব িক? ইচ্ছাই যে কর্মের উৎস 
এিবষেয় িক বলব? কেননা অপরাধ ক্ষেত্রে যিদ ভাগ্য বা আবশ্যকতা বা অজ্ঞতা দোষী 
বেল সাব্যস্ত করা হয়, তেব সেগুলোই িনেজেদর িবচার করুক; িকন্তু সেই সমস্ত িনর্দোষী 
হেল, তেব ইচ্ছা দ্বারা ছাড়া কোনও পাপকর্ম নেই। তাই যখন ইচ্ছাই কর্মের উৎস, তখন 
ইচ্ছা যখন দোষ ক্ষেত্রে প্রথম, তখন মহত্তর কারেণ সেই ইচ্ছা িক দণ্ডের যোগ্য নয়? 
আরও, যখন কোন না কোন অসুিবধা সেই ইচ্ছা পূরেণর ব্যাপাের বাধা দেয়, তখন 
সেক্ষেত্রেও ইচ্ছা িনর্দোষী নয়, কেননা িনেজই িনেজেক দোষী বেল সাব্যস্ত কেরেছ; 



আরও, িনেজর যা করার কথা িছল, কোন না কোন কারেণ যিদ ইচ্ছা তা পূরণ কের না 
থােক, তেব িনেজর প্রত্যািশত কর্মের ব্যাপাের ব্যর্থতা িবষেয়ও সে িনর্দোষী বেল সাব্যস্ত 
হেব না। যখন প্রভু এমনটা িনর্ধারণ কেরন যে, যে মানুষ বাস্তবক্ষেত্রে পেরর িববাহ-
শয্যা দখল কেরেছ সে‑ই মাত্র যে ব্যিভচারী তা নয়, বরং সেও ব্যিভচারী যে দৃষ্টির 
কুকামনা দ্বারা একটা স্ত্রীলোকেক দূিষত কেরেছ (গ), তখন িতিন যিদ ইচ্ছারও পাপকর্ম 
িনেষধ না কেরন, তাহেল কেমন কের দেখােত পােরন যে, িনেজই িবধােন নতুন একটা 
িনয়ম যোগ করেছন? (ঘ)। সেই অনুসাের, মেনর পক্ষে এটা যেথষ্ট িবপজ্জনক যে, যা 
করা িনেষধ সে তা‑ই িনেজর সামেন দাঁড় করােব ও দুঃসাহেসর সঙ্গে ইচ্ছা দ্বারা সেই 
কুকর্ম সম্পন্ন করেব। আর এই ইচ্ছার প্রভাব যখন তত বড় যে িনেজর তৃপ্তি সম্পূর্ণরূেপ 
পূরণ না কেরও কর্মের খািতের িলপ্ত হয়, তখন তার সেই সািধত কর্মের খািতের ইচ্ছাও 
শাস্তি পােব। ‘আিম ইচ্ছা কেরিছলাম, িকন্তু তবু িকছুই কিরিন’ বলা এেকবাের অর্থহীন। 
বরং তুিম যখন ইচ্ছা করছ তখন কর্মটা সম্পাদন করেত বাধ্য, না হয়, তুিম যখন কর্মটা 
সম্পন্ন কর না, তখন তা না‑ই ইচ্ছা করেত বাধ্য, তােত তোমার িবেবেকর স্বীকৃিত দ্বারা 
তুিম িনেজর দণ্ড উচ্চারণ কর। কেননা তুিম যিদ কোন একটা শুভকর্ম বাসনা করেত, 
তাহেল তা সম্পন্ন করার জন্য ব্যস্ত হেত; তেমিনভােব, যেেহতু তুিম একটা অপকর্ম 
সম্পন্ন কর না, সেজন্য তোমার পক্ষে সেই অপকর্মেক বাসনা করা উিচত িছল না। তুিম 
যেইখােন দাঁড়ােব না কেন, সেখােন তুিম সেই দোেষ আবদ্ধ থাকেবই, কারণ হয় তুিম 
অপকর্ম ইচ্ছা কেরছ, না হয় শুভকর্ম সম্পন্ন করিন।


৪। অনুতােপর জন্য আেবদন

সুতরাং, কর্মসাধেন বা ইচ্ছায় মাংস বা আত্মা দ্বারা কৃত সমস্ত পাপকর্মের জন্য িযিন 

িবচােরর মাধ্যেম দণ্ড িনর্ধারণ কেরেছন, সেই ঈশ্বর অনুতােপর মাধ্যেম ক্ষমাও মঞ্জুর 
করেবন বেল প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হেলন; িতিন লোকেদর বেলিছেলন, ‘অনুতাপ কর, আর আিম 
তোমােক বাঁচাব’, আরও, আমার জীবেনরই িদব্যি—প্রভু ঈশ্বেরর উক্তি—আিম মৃত্যুর 
চেেয় অনুতােপই প্রীত (ক)। সুতরাং, যেেহতু মৃত্যুর চেেয় অনুতাপ প্রাধান্য পায়, সেজন্য 
অনুতাপ হলো জীবন। আমার মত পাপী যে তুিম (না, বরং আমার চেেয় কম পাপী যে 



তুিম, কেননা আিম পাপকর্মে আমার প্রাধান্য স্বীকার কির), জাহাজডুিব ব্যক্তি যেমন 
কোন একটা তক্তা ধের রােখ তেমিন তুিম ইতস্তত না কের অনুতােপর িনর্ভরযোগ্যতা 
ধর, সেটােক আঁকিড়েয় ধর। সেটাই পাপ-তরঙ্গে িনমজ্জিত সেই তোমােক উিঠেয় নেেব 
ও ঐশদয়া-বন্দের তোমােক বেয় িনেয় যােব। অপ্রত্যািশত সুেখর সুিবধা কেেড় নাও, 
যােত সেই তুিম যে সময় সময় ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত কলিসর এক জলিবন্দুই ছাড়া, ‘খামাের 
ছিড়েয় পড়া ধুলো’ ছাড়া, ও ‘কুমোেরর পাত্র’(খ) ছাড়া অন্য িকছুই নও, সেই তুিম যেন 
হেত পার সেই ‘বৃক্ষের মত যা জলস্রোেতর ধাের রোিপত হেয় িচরন্তন পাতায় সমৃদ্ধ 
হেয় যথাসময় ফল বহন কের (গ) ও যা কোন আগুন বা কুড়াল দেখেব না (ঘ)। সত্য খুঁেজ 
পেেয় (ঙ) ভুলত্রুিটর জন্য অনুতাপ কর, ঈশ্বর যা ভালবােসন না তুিম তা‑ই ভালেবেসছ 
বেল অনুতাপ কর; আমরা িনেজরাও আমােদর দাসেদর তা‑ই ঘৃণা না করেত িদই না 
যােত িনেজরা অপমান বোধ কির; কেননা শ্রদ্ধার মানদণ্ড মেনর সমতুল্যতায় স্থিত।


অনুতােপর উপকার গণনা করা িবস্তািরত ব্যাপার, সেজন্য তেমন ব্যাপার মহত্তর 
বাক্‌শক্তির হােত তুেল দেওয়া উিচত। তথািপ, আমােদর সঙ্কীর্ণ কার্যক্ষমতার খািতের, 
এসো, আমরা সেই িবষেয়র উপর জোর িদই যা ঈশ্বর মঙ্গলকর ও উৎকৃষ্ট বেল িনর্দেশ 
কেরেছন। ঐশিনর্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করা আমার মেত দুঃসাহস স্বরূপ, কেননা 
একটা িনর্দেশ যে মঙ্গলকর, সেজন্যই যে আমরা তা শুনেত বাধ্য তা নয়, বরং ঈশ্বর 
িনেজই যে তা িনর্দেশ কেরেছন, সেইজন্য আমরা তা পালন করেত বাধ্য। আমােদর 
শ্রদ্ধা দেখানোর ব্যাপাের ঐশমাহাত্ম্যই প্রাধান্যের অিধকারী; হ্যাঁ, যে সেবা কের, তার 
উপকািরতার চেেয়, আজ্ঞা কেরন িযিন, তাঁরই অিধকার আেগ আেস। অনুতাপ করা 
ভাল, নািক ভাল না? কেন ভাবছ? ঈশ্বর তো আজ্ঞা করেছন। আর আসেল িতিন কেবল 
আজ্ঞা করেছন না, িকন্তু উৎসািহতও করেছন; িতিন পুরস্কার তথা পিরত্রােণর িদেক 
আহ্বান করেছন; এমনিক িদব্যি িদেয়ও িতিন আহ্বান করেছন; ‘আমার জীবেনরই 
িদব্যি’ বেল িতিন ইচ্ছা কেরন মানুষ তাঁর উপর িবশ্বাস রাখেব। যােদর ব্যাপাের ঈশ্বর 
িদব্যি িদেয় শপথ কেরন, আহা, কেমন সুখী সেই আমরা। প্রভু যখন িদব্যি িদেয় শপথ 
কেরন, তখনও আমরা যিদ তাঁেক িবশ্বাস না কির, তেব, আহা, কেমন দুর্ভাগা সেই 
আমরা। অতএব, যা ঈশ্বর ততখািন প্রশংসা কেরন, যা িবষেয় িতিন মানব রীিত 



অনুসােরও িদব্যি িদেয় শপথ কের সাক্ষ্য দেন, অবশ্যই আমরা অিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তা 
মেেন িনেত ও রক্ষা করেত বাধ্য, যােত ঐশঅনুগ্রেহর তেমন অঙ্গীকাের িনষ্ঠাবান থেেক 
আমরা সেটার ফল ও উপকার লােভও িনষ্ঠাবান হেত পাির।


৫। অনুতােপর পের পাপকর্মে না িফের যাওয়া

কেননা আিম এ বলিছ যে, যে অনুতাপ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর মধ্য িদেয় আমােদর কােছ 

প্রদর্শিত হয় ও জারীকৃত হওয়ার পর প্রভুর অনুগ্রেহর কােছ আমােদর িফিরেয় আেন, 
আমরা যখন সেটােক িশিখ ও বহন কির, তখন আমােদর পুনঃপুনঃ অপরাধ করার ফেল 
তা যেন কখনও মুিছেয় দেওয়া না হয়। িনেজর পক্ষসমর্থেনর জন্য এখন অজুহাত 
িহসােব অজ্ঞতাও আর থােক না, কেননা প্রভুেক জানার পর ও তাঁর আজ্ঞাবিল মেেন 
নেওয়ার পর, এক কথায়, পােপর জন্য অনুতােপর উপর িনর্ভর করার পর তুিম পাপকর্ম 
সাধেন িফের িগেয়ছ। এভােব তুিম অজ্ঞতা থেেক যতখািন িনেজেক িবচ্ছিন্ন কর, 
ততখািন দোষ-চেতনায় িনেজেক আবদ্ধ কর। কেননা পাপ করার ব্যাপাের যখন 
অনুতাপ করার কারণ িছল এ যে, তুিম প্রভুেক ভয় করেত শুরু কেরিছেল, তখন, ভেয়র 
খািতের যা তুিম কেরিছেল, কেন তা িবচ্ছিন্ন করেত প্রীত হেয়ছ? কেননা দোষ-চেতনা 
ছাড়া আর এমন িকছু নেই যা ভয়েক উলট পালট কের। যখন ঈশ্বর মানুেষর সামেন 
এত প্রকাশ্য ও তাঁর স্বর্গীয় উপকােরর খািতের িতিন এত উপলব্ধ যে ঈশ্বর িবষেয় 
অজ্ঞতা সম্ভবপর নয়, তখন প্রভু িবষেয় অজ্ঞ যারা, যখন এমন কোন ব্যিতক্রমও নেই যা 
তােদরও দণ্ড থেেক রক্ষা করেত পাের, তখন িতিন যখন জ্ঞাত হন তখন তাঁেক যে 
অপমান করা হয়, তা কতই না িবপজ্জনক ব্যাপার হয়? ঈশ্বেরর সহায়তায় মঙ্গল-
অমঙ্গল িবষেয় জ্ঞান পাবার পর, যা বর্জনীয় ও যা ইিতমধ্যে বর্জন কেরেছ, তা সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করার পর যে কেউ পুনরায় তােত িলপ্ত হওয়ায় িনেজর জ্ঞােনর কােছও তথা 
ঈশ্বেরর উপহােরর কােছও অপমানজনক ব্যবহার ক’রে ঈশ্বরেক তুচ্ছ কের, সে উপহার 
িবসর্জন দেওয়ায় দাতােকও ত্যাগ কের, উপকারেক সম্মান না করায় উপকর্তােকও 
অস্বীকার কের। সেই মানুষ কেমন কের ঈশ্বেরর কােছ গ্রহণীয় হেত পাের যখন তাঁর 



উপহার তার িনেজর কােছ গ্রহণীয় নয়? এেত দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর সম্পর্কে সে দোষ-
চেতনায় দোষী শুধু নয়, অকৃতজ্ঞও বৈিক।


তাছাড়া, যে মানুষ অনুতােপর দ্বারা ঈশ্বেরর প্রিতদ্বন্দ্বী সেই িদয়াবলেক অস্বীকার 
কেরিছল ও তেমনটা করায় তােক প্রভুর অধীেন বশীভূত কেরিছল, শত্রুর কােছ িফের 
যাওয়ায় সেই প্রিতদ্বন্দ্বীেক আবার দাঁড় করায় ও তার কােছ িনেজেকই আনন্দোচ্ছ্বােসর 
িবষয় কের, যার ফেল িনেজর িশকার িফের পেেয় সেই ধূর্তজন পুনরায় প্রভুর িবপক্ষে 
আনন্দ কের, সেই মানুষ ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে এমন পাপ কের যা লঘু নয়। এমনিক, (একথা 
উচ্চারণ করা যতই িবপজ্জনক হোক, তবু গেঁেথ তোলার লক্ষ্যে সেকথা উপস্থাপন করা 
আবশ্যক), সে িক প্রভুর আেগ িদয়াবলেক দাঁড় করাচ্ছে না? এমনটা মেন হচ্ছে, উভয় 
সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ কেরিছল, সে সেিবষেয় তুলনাই কেরেছ, সে পুনরায় যার দাস 
হেত পছন্দ কেরেছ, সে িবচারমঞ্চে তােকই শ্রেয় বেল িবচার কেরেছ। এভােব পােপর 
অনুতাপ দ্বারা যে প্রভুর কােছ প্রায়শ্চিত্ত করেত শুরু কেরিছল, সে িনেজর অনুতােপর 
িবষেয় অনুতাপ করায় িদয়াবেলর কােছ প্রায়শ্চিত্ত করেব ও তেমনটা কের সে ঈশ্বেরর 
কােছ ততখািন িনেজেক ঘৃণ্য করেব যতখািন ঈশ্বেরর সেই প্রিতদ্বন্দ্বীর কােছ িনেজেক 
গ্রহণযোগ্য করেব।


িকন্তু কেউ না কেউ বেল, হৃদয় ও মন িদেয় ঈশ্বেরর িদেক তাকােল িতিন প্রসন্ন 
যিদও মানুেষর ব্যবহার সেই মনোভােবর অনুরূপ নয়, আর সেই অনুসাের ওরা 
িনেজেদর ঈশ্বরভীিত ও িবশ্বাস রক্ষা ক’রে পাপ কের চেল, অর্থাৎ িকনা, ওরা িনেজেদর 
শুিচতা বজায় রেেখ িববাহ-শয্যা লঙ্ঘন কের, িনেজেদর সন্তানসুলভ কর্তব্য বজায় রেেখ 
িপতামাতােক িবষ খাওয়ায়। এভােব এমনটা হেব যে, িনেজেদর ঈশ্বরভীিত বজায় রেেখ 
পাপকর্ম সাধন করেত করেত ওরা িনেজেদর ক্ষমা বজায় রেেখ জাহান্নােম িবচ্যুত হেব। 
এটাই শঠতার প্রথম একটা উদাহরণ, ওরা ভয় পায় িবধায়ই পাপ কের। তাই আিম মেন 
কির, ওরা যিদ ভয় না পেত তেব পাপ করত না। সুতরাং, যখন ভয়‑ই হলো অপমান 
করার অজুহাত, তখন যে কেউ এমনটা ইচ্ছা কের না ঈশ্বর অপমািনত হেব, সে তাঁেক 
আদৌ শ্রদ্ধা না করুক। িকন্তু তেমন মনোভাব কেবল এমন িমথ্যাবাদীেদরই বীজ থেেক 



উৎপন্ন হেয়েছ িদয়াবেলর সঙ্গে যােদর বন্ধুত্ব অিবচ্ছেদ্য, যােদর অনুতাপ কখনও 
িবশ্বাসযোগ্য িছল না।


৬। িচন্তা-ভাবনা না কের বাপ্তিস্ম গ্রহণীয় নয়

অতএব, অনুতাপ-ব্যবস্থা একবারই মাত্র উপভোগ করা ও তা িচরকাল ধের রাখা 

সম্পর্কে আমােদর ক্ষুদ্রতা যে িবনীত পরামর্শ উপস্থাপন করেত চেষ্টা কেরেছ, সেই 
পরামর্শ ঈশ্বেরর কােছ সেই িনেবিদত সকলেক লক্ষ কের যারা ঈশ্বেরর প্রসন্নতা অর্জন 
করার জন্য কেমন যেন পিরত্রােণর লক্ষ্যে প্রিতযোগী স্বরূপ; িকন্তু িবেশষভােব সেই যুবা 
িশক্ষানিবশেদরই লক্ষ কের যারা এইমাত্র িনেজেদর কান ঐশবচন িদেয় িশিশরিসক্ত 
করেত চেলেছ  (ক) ও এখনও প্রথম িশশুকােলর কুকুরশাবেকর মত এখনও িনখুঁৎ-নয় 
এমন চোখ িদেয় অিনশ্চিত ভােব এিদক ওিদক চলােফরা করেত চেষ্টা করেছ; ওরা 
বেল, ওরা অতীত কাজকর্ম অস্বীকার কের বেট, ও অনুতাপ ধারণ কের রােখ, িকন্তু তা 
সম্পন্ন করেত অবেহলা কের। কেননা খোদ সেই বাসনার লক্ষ্যই আেগকার কোন একটা 
িকছু বাসনা করেত ওেদর অস্থির কের তোেল; িঠক সেই ফলগুলোর মত, যেগুলো, 
যখন পাকার সমেয় টক ও িতক্ত হেত শুরু কের িঠক তখনও কোন না কোন স্থােন িনজ 
িনজ সৌন্দর্য দেখায়।


তাছাড়া, বাপ্তিস্মের উপের রাখা অযথা আস্থা অনুতাপ সম্পর্কে সব ধরেনর িবলম্ব ও 
মতামত অনুপ্রেবশ করায়, কেননা, অিতিনশ্চিত পাপক্ষমা লাভ িবষেয় িনেজেক িনশ্চিত 
বোধ করেত করেত মানুষ ইিতমধ্যে মধ্যবর্তী সময়কাল চুির ক’রে তা পাপ না করার 
িশক্ষাকাল না ক’রে তা বরং পাপ করার অবসরকােল পিরণত কের। আরও, অনুতােপর 
শর্ত পূরণ না করা ও অপরােধর ক্ষমা দািব করা, এ কেমন যুক্তিহীন! এ এমনটা যেন 
মূল্য শোধ না করা ও মােলর জন্য হাত পাতা। কেননা অনুতাপই সেই মূল্য যা প্রভু 
ক্ষমার জন্য স্থির কেরেছন; এই অনুতাপেকই প্রভু দায়মুক্তি উদ্ধােরর উদ্দেশ্যে ক্ষিতপূরণ 
িহসােব উপস্থাপন কেরন। তাই, যখন দর কষাকিষর সমেয় িবক্রেতা আেগ টাকাটা ছেঁড়া 
বা জাল বা অব্যবহার্য িকনা সেটােক পরীক্ষা কের, তখন সেইমত আমরা িবশ্বাস কির 



যে, তেমন দামী মাল এমনিক অনন্ত জীবনেকই মঞ্জুর করেত িগেয় প্রভু আমােদর 
অনুতাপ-পরীক্ষার উপর অবলম্বন কেরন।


[ওরা বেল চেল:] ‘িকন্তু ইিতমধ্যে এসো, আমরা তেমন অনুতাপ বাস্তবায়ন স্থিগত 
কির; আিম মেন কির, এটা স্পষ্ট প্রকাশ পােব যে, আমরা তখনই শুচীকৃত যখন পােপর 
ক্ষমা পাই।’ না, মোেটই না, বরং আমরা যে শুচীকৃত তা সেসময়ই স্পষ্ট হেব যখন ক্ষমা 
িবলম্বের সমেয় দণ্ড তখনও সম্ভাব্য; তা সেসময়ই স্পষ্ট হেব যখন আমরা তখনও মুক্তি 
পাবার যোগ্য নই যােত কের ক্ষমার যোগ্য হেত পাির; তা সেসময়ই স্পষ্ট হেব যখন 
ঈশ্বর হুমিক িদেত িদেত তখনও মাপ কেরনিন। কেননা, মুক্তিলােভর ফেল যার অবস্থা 
পালেট গেেছ এমন কোন্‌ দাস আেগকার কৃত চুির ও পলায়ন সংক্রান্ত অিভযোগ িনেজর 
উপর চাপায়? সৈন্যিশিবর ত্যাগ কের চেল যাবার পর কোন্‌ সৈন্য িনেজর আেগকার 
সািধত ক্ষেতর জন্য প্রায়শ্চিত্ত কের? পাপী মানুষ ক্ষমা পাবার আেগই িবলাপ করেত 
বাধ্য, কেননা অনুতােপর কাল একইসমেয় িবপদ ও ভীিতর কাল।


আিম এমনটা অস্বীকার কির না যে ঐশউপকার, তথা অপরাধ মুিছেয় দেওয়াটা সেই 
লোেকর জন্য সবিদক িদেয় িনশ্চিত যে-লোক জেল নামেত উদ্যত হচ্ছে; িকন্তু যে জন্য 
আমােদর শ্রম করেত হয় তা এমনটা হলো যেন আমরা সেই ঐশউপকার অর্জন করেত 
পাির। কেননা তুিম যে তত অিবশ্বাস্য অনুতােপর মানুষ, সেই তোমােক কেই বা 
যেকোনো [আশীর্বািদত নয় এমন] জেলর একটামাত্র িচটাও মঞ্জুর করেব? হ্যাঁ, চালািক 
কের এিগেয় যাওয়া ও িনযুক্ত সেবাকর্মীেক তোমার িমথ্যািমথ্যি িদেয় িবভ্রান্ত করা সহজ; 
িকন্তু ঈশ্বর িনেজর ধেনর উপর নজর রােখন ও এমনটা দেন না যে অযোগ্য যারা তারা 
তা চুির করেব। কেননা িতিন কী বেলন? গুপ্ত এমন িকছু নেই, যা প্রকািশত হেব না (খ)। 
তোমার কর্মের উপর যতই অন্ধকার টান না কেন, ঈশ্বর আলো (গ)। তথািপ এমন কেউ 
না কেউ এমনটা ভােব যে, ঈশ্বর যা দেেবন বেল অঙ্গীকৃত হেয়েছন, িতিন কেমন যেন 
তা অযোগ্যেদর উপেরও প্রদান করেত বাধ্য; তােত ওরা তাঁর উদারতােক দাসত্বে 
পিরণত কের। িকন্তু ঈশ্বর যিদ বাধ্যবাধকতার খািতের মৃত্যুর প্রতীক (ঘ) আমােদর মঞ্জুর 
করেতন, তেব িতিন অিনচ্ছাকৃত ভােবই তা করেতন। কেননা কেইবা অিনচ্ছাকৃত ভােব 
যা দান কেরেছ, তা িচরকােলর মত রাখেত দেেব? কেননা িক এমনটা হয় না যে, 



অেনেক পরবর্তীকােল পিতত হয়? এই দানটা িক অেনেকর কাছ থেেক িফিরেয় নেওয়া 
হয় না? এরা অবশ্যই সেই মানুষ যারা সেই ধন চুির কের, যারা অনুতাপ-িবশ্বােসর 
কােছ এিগেয় িগেয় বালুর উপের একটা ঘর গাঁেথ যার পতন অবশ্যম্ভাবী (ঙ)।


অতএব, যে কেউ প্রাথিমক শ্রোতা-পর্যােয় অন্তর্ভুক্ত, সে যেন এই িভত্তিেত িনেজেক 
না ভোলায় যে, তার পক্ষে এখনও পাপ করা িবেধয়। না; যেইমাত্র তুিম প্রভুেক জান, 
তোমােক তাঁেক ভয়ও করেত হয়; যেইমাত্র তুিম তাঁর উপর চোখ িনবদ্ধ কেরেছ, 
তোমােক তাঁেক শ্রদ্ধাও করেত হয়। িকন্তু তুিম যখন তাঁর িবষেয় অজ্ঞ িছেল, যখন সেই 
আেগকার সমস্ত সবিকছুেত শুধু হােত বেস থাক, তখন তুিম যে এখন তাঁেক জেেনছ, 
তােত তোমার কী লাভ? আরও, ঈশ্বেরর িসদ্ধতাপ্রাপ্ত দাস থেেক কীবা তোমােক পৃথক 
কের? এমন এক খ্রিষ্ট আেছন িক িযিন জলিসঞ্চিতেদর জন্য, এবং আর এক খ্রিষ্ট িযিন 
শ্রোতােদর জন্য? প্রত্যাশা বা পুরস্কার িক আলাদা? িবচােরর ভয় িক আলাদা? 
অনুতােপর প্রয়োজনীয়তা িক আলাদা? প্রক্ষালেনর মুদ্রাঙ্কনটা িবশ্বােসরই মুদ্রাঙ্কন, সেই 
যে িবশ্বাস অনুতােপ িবশ্বাস দ্বারা শুরু হয় ও সমাপ্ত হয়। আমরা যেন অপরাধ করাটা 
বন্ধ কির সেজন্য নয়, বরং আমরা অপরাধ করাটা বন্ধ কেরিছ সেজন্যই আমরা 
প্রক্ষািলত হই, যেেহতু অন্তের আমরা ইিতমধ্যেই ধৌত। কেননা শ্রোতার [তথা 
িশক্ষার্থীর] প্রথম বাপ্তিস্ম হলো খাঁিট ভীিত। তারপর, যিদ প্রভুেক উপলব্ধি কর, তাহেল 
[দ্বিতীয় বাপ্তিস্ম হলো] দৃঢ় িবশ্বাস, এমন িবেবক যা অনুতাপেক একবার িচরকােলর মত 
আঁকিড়েয় ধেরেছ।


অন্যথা, এমনটা যিদ হত যে, বাপ্তিস্মের জেলর পেরই আমরা পাপ করাটা বন্ধ 
কেরিছ, তাহেল এমনটা বোঝা যােব যে, আমরা স্বাধীন ইচ্ছার খািতের নয়, 
বাধ্যবাধকতার খািতেরই িনরপরািধতা পিরধান কির। তাই মঙ্গলময়তায় কে উৎকৃষ্ট? 
সে‑ই িক, খারাপ হওয়া যার পক্ষে িবেধয় নয়, নািক সে‑ই যার কােছ তেমনটা হওয়া 
খারাপ লােগ? সে‑ই িক, দুষ্কর্ম থেেক মুক্ত হেত যে বাধ্য, নািক সে‑ই যে মুক্ত হেত 
প্রীত? তেব যে কেউ প্রভুর কােছ িনেজেক সঁেপ িদেয়েছ, তার পক্ষে যিদ পাপ করাটা 
বন্ধ করা দরকার না হয় যিদ না তােক বাপ্তিস্ম দ্বারা তা করেত বাধ্য করা না হয়, তাহেল 
এসো, যতক্ষণ অর্গেলর দৃঢ়তা প্রিতরোধ না কের, ততক্ষণ যেন আমােদর হাত চুির করা 



থেেক দূের না রািখ, যতক্ষণ আমােদর দেেহর অিভভাবেকরা আমােদর প্রিতরোধ না 
কের, ততক্ষণ যেন আমােদর চোখ ব্যিভচােরর তীব্র কামনা থেেক সংযত না রািখ। 
িকন্তু যে কেউ তেমন মনোভাব পোষণ কের, আিম জািন না, বাপ্তিস্মের পের সে পাপ 
করাটা বন্ধ কেরেছ িবধায় বেিশ কষ্ট পােব, নািক সে তা থেেক রেহাই পেেয়েছ িবধায় 
বেিশ আনন্দ পােব। তাই এটাই সমীচীন যে, শ্রোতারা [িশক্ষার্থীরা] বাপ্তিস্ম বাসনা করেব 
িকন্তু িচন্তা-ভাবনা না কের তা নেেব না। কেননা যে তা বাসনা কের, সে তা সম্মান 
কের; িচন্তা-ভাবনা না কের যে তা নেয়, সে তা অবজ্ঞা কের; একজেন শালীনতা, অপর 
একজেন স্পর্ধা প্রকাশ পায়; এ সিদচ্ছা প্রকাশ কের, ও অবেহলা কের; এ তা পাবার 
যোগ্য হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা কের, ও দাবীকৃত পুরস্কার িহসােব তা িনেজর কােছ প্রিতজ্ঞা 
কের; এ নেয়, ও দখল কের। তুিম কােক যোগ্য বেল িবচার-িবেবচনা করেত? সে‑ই 
নয় িক, যে িনেজেক বেিশ ধৌত কেরেছ? তুিম কােক বেিশ ধৌত বেল িবচার-িবেবচনা 
করেত? সে‑ই নয় িক, যে প্রকৃত অনুতােপর শর্ত পূরণ কেরেছ িবধায় বেিশ ভীত? 
কেননা, পােছ সে বাপ্তিস্ম পাবার যোগ্য পিরগিণত না হয়, সেজন্য সেসময়ও অপরাধ 
করেত সে ভয় কেরিছল। অপরিদেক, িচন্তা-ভাবনা না কের যে বাপ্তিস্ম িনেয়িছল, 
যেেহতু সে দেয় বেল তা িনেজর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছল, সেজন্য সেিবষেয় িনশ্চিত হেয় 
সে ভয় করেত পারল না; এভােব সে অনুতােপর শর্তও পূরণ কেরিন, কারণ অনুতােপর 
যন্ত্র তথা ভীিত তার িছল না। িচন্তা-ভাবনা না কের বাপ্তিস্ম নেওয়া অশ্রদ্ধার ফল: সেটা 
অন্বেষীেক স্ফীত কের, দাতােক অবজ্ঞা কের। আর এভােব সেটা সময় সময় প্রতারণা 
কের, কারণ িনেজর কােছ তা‑ই প্রিতজ্ঞা কের যা এখনও দেয় হয়িন, এর ফেল যাঁর দান 
করার কথা, িতিন সবসময় অপমািনত হন।


৭। পিততেদর অনুতাপ সম্পর্কে

হে খ্রিষ্ট প্রভু, অনুতাপ-ব্যবস্থা সম্পর্কে শেখা ও শোনার আশীর্বাদ তোমার দাসেদর 

কােছ মঞ্জুর করা হোক, সেইভােব, যেভােব শ্রোতা [িশক্ষার্থী] িহসােব তােদর পাপ না 
করাও মানায়, অর্থাৎ অনুতাপ সম্পর্কে যেন এখন থেেক তােদর শেখার মত বা দািব 
করার মত আর িকছু দরকার না থােক  (ক)। দ্বিতীয় প্রত্যাশা, এমনিক এক্ষেত্রে শেষ 



প্রত্যাশার কথার উল্লেখ যোগ করা িবরক্তিকর ব্যাপার; পােছ অনুতােপর বািক সহায়তা 
সম্পর্কে আলোচনা করেত িগেয় এমনটা মেন হয়, আমরা পাপ করার অিতিরক্ত একটা 
স্থােনর িদেক অঙুিলিনর্দেশ করিছ। দূর হোক যে এমন একজন আমােদর কথা সেইভােব 
বুঝেব, কেমন যেন যেেহতু অনুতাপ করার জন্য একটা উপায় রেয়েছ সেজন্য এখনও 
পাপ করার একটা উপায়ও থােক, ও কেমন যেন স্বর্গীয় দয়া মানব দুঃসাহেসর জন্য 
একটা অবকাশ রােখ। ঈশ্বর উৎকৃষ্ট িবধায় কেউই যেন যতবার ক্ষমা পায় ততবার পাপ 
করায় িনকৃষ্ট না হয়। এও িনশ্চিত যে, পাপ করার মত আর কোন উপায় না পেেয় 
অবেশেষ সে রেহাই পাবার উপায় পােবই। আমরা একবার রেহাই পেেয়িছ; তেব যিদও 
মেন করেত পাির আমরা দ্বিতীয় বােরর মত অবশ্যই রেহাই পাব, কেনই বা িনেজেদর 
িবপেদর সম্মুখীন করব? অেনেকই জাহাজডুিবেত মুক্তি পেেয় সেসময় থেেক বেল, তারা 
জাহাজ ও সমুদ্র দৃ’টোই প্রত্যাখ্যান করেব, ও সেই িবপেদর কথা স্মরণ করায় ঈশ্বেরর 
উপকার তথা িনেজেদর পিরত্রাণ মান্য কের। আিম তােদর সেই ভীিতর প্রশংসা কির, 
তােদর সেই শ্রদ্ধা পছন্দ কির; তারা এমনটা ইচ্ছা কের না, তারা দ্বিতীয় বােরর মত 
ঐশকরুণার জন্য বোঝা হেব; তারা ভয় কের পােছ এমনটা মেন হয় যে, যা লাভ 
কেরেছ তা তারা মািড়েয় িদচ্ছে; তারা যা একবার ভয় করেত িশেখেছ, অবশ্যই শুভ 
িচন্তা সহকাের দ্বিতীয় বােরর মত সেটার অিভজ্ঞতা করেত এড়াচ্ছে। এভােব তােদর 
দুঃসাহিসকতার সীমা হেয় ওেঠ তােদর ভীিতর সাক্ষ্য স্বরূপ। হ্যাঁ, মানুেষর ভীিত 
ঈশ্বেরর প্রিত সম্মান।


তথািপ, সেই একগুঁেয় শত্রু শঠতা িবষেয় কখনও একটা অবকাশ নেয় না; 
এমনিক, সে যখন পূর্ণ রূেপ অনুভব কের, একটা মানুষ মুক্ত, তখন সে পুরাপুিরই িহংস্র 
হেয় ওেঠ; যখন মেন হয় সে িনঃেশিষত হচ্ছে, িঠক তখনই সে জ্বেল ওেঠ। সে যে 
িবলাপ করেব ও ক্রন্দন করেব তা আবশ্যকীয়, একারেণ যে, পােপর ক্ষমা মঞ্জুর করা 
হেয়েছ িবধায় মানুেষর জন্য মৃত্যুজনক ততখািন কর্ম উল্টিেয় দেওয়া হেয়েছ, আেগ যা 
িছল তারই, সেই দণ্ডের ততখািন দাগ মুিছেয় দেওয়া হেয়েছ। সে এেত মেন কষ্ট পায় 
যে, খ্রিষ্টের দাস সেই পাপী একিদন তার িনেজর ও তার দূতেদর িবচার করেব  (খ)। 
এভােব সে তার উপের নজর রােখ, তােক আক্রমণ কের ও অবরুদ্ধ কের এই আশায় 



যে, সে কোন রকেম মাংসময় কামুকতা দ্বারা তার চোখ আঘাত করেব অথবা জাগিতক 
প্রলোভন দ্বারা তার মন জড়ােব বা পার্থিব ভীিত দ্বারা তার িবশ্বাস উলিটেয় দেেব বা 
জঘন্য প্রথা দ্বারা তােক িনরাপদ পথ থেেক িছিনেয় নেেব; পদস্খলন বা প্রলোভন ক্ষেত্রে 
সে কখনও অভাবী নয়। তাই, তার এ সমস্ত িবষ আেগ থেেক দেেখ প্রভু, যিদও ক্ষমার 
দরজা বাপ্তিস্মের অর্গল িদেয় রুদ্ধ ও বন্ধ করা হেয়িছল, তবু এমনটা িদেয়েছন যােত 
সেই দরজা কোন রকেম িকছুটা খোলা থােক; িতিন বারান্দায় (গ) সেই দ্বিতীয় অনুতাপ 
বসােলন যা তােদর জন্য দরজা খুলেব যারা তােত ঘা দেয়; িকন্তু এবার একবার মাত্র, 
কেননা এটা হলো সেই দ্বিতীয় বার; িকন্তু তা আর কখনও খুলেব না কারণ শেষবার তা 
বৃথা খোলা হেয়িছল। আসেল, এই ‘একবার’ও িক যেথষ্ট নয়? তুিম তো এমনটা পেেয়ছ 
যা পাবার যোগ্য িছেল না, কারণ যা পেেয়িছেল তা তুিম হািরেয় ফেেলিছেল। যিদ প্রভুর 
ক্ষমাশীলতা তোমােক এমনটা মঞ্জুর কের যে, যা তুিম হািরেয় ফেেলিছেল িতিন তা 
িফিরেয় দেেবন, তেব পুনরায় দেওয়া এমনিক বর্ধিতই সেই উপকােরর জন্য কৃতজ্ঞ হও। 
কেননা দেওয়ার চেেয় িফিরেয় দেওয়া মহত্তর ব্যাপার, যেইভােব আদৌ িকছুই না পাবার 
চেেয় হািরেয় ফেলা অিধক শোচনীয় ব্যাপার। তথািপ, কেউ যিদ দ্বিতীয় অনুতােপর ঋেণ 
ঋণী হেয় থােক, তাহেল তার আত্মা যেন সােথ সােথ িনরাশা দ্বারা উচ্ছিন্ন ও ভূপািতত না 
হয়। পুনরায় পাপ করা িবরক্তিকর ব্যাপার হোক, িকন্তু পুনরায় অনুতাপ করা‑ই যেন 
িবরক্তিকর ব্যাপার না হয়; এমন িবরক্তিকর যে একজনেক পুনরায় িবপেদর সম্মুখীন 
করেব, িকন্তু এমন লজ্জাকর নয় যিদ একজন পুনরায় মুক্ত হেয় ওেঠ। কেউই যেন এেত 
লজ্জাবোধ না কের। পুনঃপুনঃ অসুেখর জন্য পুনঃপুনঃ ঔষেধর দরকার। প্রভু তোমােক 
যা দান কেরন, তা অগ্রাহ্য না করায়ই তুিম প্রভুর কােছ তোমার কৃতজ্ঞতা দেখােব। তুিম 
অপরাধ কেরছ, িকন্তু এখনও পুনর্মিিলত হেত পার। তোমার এমন একজন আেছন যাঁেক 
তুিম তুষ্ট করেত পার, এমনিক এেত িতিন ইচ্ছুক।


৮। ক্ষমা সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় নানা উদাহরণ

আর তুিম যিদ এব্যাপাের সন্দেহ পোষণ করছ, তেব আত্মা মণ্ডলীগুিলেক কী 

বলেছন  (ক) বচেনর অর্থ উদ্ঘাটন কর। এেফসীয়েদর িতিন পিরত্যক্ত ভালবাসা  (খ) 



অিভযোেগ অিভযুক্ত কেরন, িথয়ািতরীয়েদর িতিন ব্যিভচার ও প্রিতমার কােছ উৎসর্গ-
করা খাদ্য গ্রহণ  (গ) এর জন্য ভর্ৎসনা কেরন, সার্দিসীয়েদর িতিন অিসদ্ধ কর্ম  (ঘ) 
অিভযোেগ অিভযুক্ত কেরন, পের্গামীয়েদর িতিন জঘন্য িবষয় শেখানো িবষেয়  (ঙ) িনন্দা 
কেরন, লাওিদকীয়েদর িতিন তােদর ধেন আস্থা রাখার জন্য (চ) িতরস্কার কেরন, তথািপ 
সকলেক িতিন অনুতাপ সংক্রান্ত একই সতর্কবাণী প্রদান কেরন, যিদও সতর্কবাণীটা 
হুমিকর সঙ্গে জিড়ত। িকন্তু িতিন যিদ অনুতপ্তেক ক্ষমা না করেতন তেব অনুতপ্ত-নয় 
এমন একজেনর প্রিত িতিন কোন হুমিক উচ্চারণ করেতন না। ব্যাপারটা তখনই 
সন্দেেহর িবষয় হত যিদ িতিন ইিতমধ্যে অন্যত্র িনেজর দয়ার প্রাচুর্য না দেিখেয় 
থাকেতন। িতিন িক একথা বেলন না, যে পড়েব সে পুনরুত্থান করেব, যােক পথভ্রান্ত 
করা হেয়েছ তােক সৎপেথ আনা হেব? (ছ)। িতিনই সে‑ই িযিন দয়ায়ই প্রীত, বিলদােন 
নয়  (জ)। স্বর্গ ও সেই দূেতরা যাঁরা সেখােন রেয়েছন, তাঁরা মানুেষর অনুতােপ আনন্দ 
করেছন (ঝ)। ওেহ পাপী যে তুিম, উল্লিসত হও; তুিম তো দেখেত পাচ্ছ, তোমার িফের 
যাওয়ার ব্যাপাের কোথায় আনন্দ িবরাজ করেব। প্রভুর উপমাগুলোর সমস্ত িবষয়বস্তু 
আমােদর জন্য কী অর্থ বহন কের? ব্যাপারটা িক এ নয় যে, একিট স্ত্রীলোক একটা 
রুপোর টাকা হািরেয় ফেেলিছল, সে সেটােক খোঁেজ ও খুঁেজ পায়, এবং তার বান্ধবীেদর 
িনেজর আনন্দের ভাগী হেত আহ্বান কের?  (ঞ)। পালেকর একটা ছোট্ট মেষ পথভ্রষ্ট 
হয়, িকন্তু সেটার চেেয় পাল যে বেিশ প্রিয় িছল তা নয়; সেটার জন্য যত্ন সহকাের 
অনুসন্ধান করা হয়; সবগুলোেক নয়, সেই একটােকই বরং বাসনা করা হয়; অবেশেষ 
সেটােক পাওয়া যায়, ও পথভ্রষ্ট হবার ব্যাপাের সেটা যতই চেষ্টা কেরিছল না কেন, তবু 
সেটােক পালক কাঁেধ কের িফিরেয় আেনন (ট)। তেমিন আিম সেই অিত দয়ালু িপতার 
িবষেয় নীরব থাকব না িযিন িনেজর অপব্যয়ী ছেেলেক বািড়েত ডােকন ও তার িনঃস্বতার 
পের তােক অনুতপ্ত অবস্থায় স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ কেরন, নধর বাছুরটা কােটন ও িনেজর 
আনন্দেক ভোজসভা দ্বারা অলঙ্কৃত কেরন  (ঠ)। তেমনটা হেব না কেন? যােক হািরেয় 
ফেেলিছেলন িতিন তােক পেেয়িছেলন; যােক িনেয় লাভবান হেয়িছেলন, তােক িনেজর 
প্রিয়তমই বেল অনুভব কেরিছেলন। সেই িপতা যে কে, সেিবষেয় আমােদর িক বুঝেত 
হেব? অবশ্যই, িতিন ঈশ্বর; এমন কেউই নেই যে তেমনভােব প্রকৃত িপতা, এমন 



কেউই নেই যে তেমন সন্তানপ্রেিমক িপতা। অতএব িতিন তোমােক, তাঁর আপন 
সন্তানেকই গ্রহণ কের নেেবন যিদও তুিম তাঁর কাছ থেেক যা পেেয়িছল সেইসব উিড়েয় 
িদেয়িছল, যিদও তুিম নগ্ন অবস্থায় িফের এেসিছেল; হ্যাঁ, তোমােক গ্রহণ কের নেেবন 
যেেহতু তুিম িফের এেসিছেল, এবং অন্য সেই সংযমী ছেেলর চেেয় িতিন তোমােত 
আরও বেিশ আনন্দিত হেবন; অবশ্যই, তুিম যিদ সর্বান্তঃকরেণ অনুতাপ কর, তুিম যিদ 
তোমার িনেজর ক্ষুধােক তোমার িপতার মজুরেদর প্রাচুর্যের সঙ্গে তুলনা কর, তুিম যিদ 
সেই অশুিচ শূকরেদর িপছেন ফেেল রাখ, সেই িপতা অপমািনত হেলও যিদ তুিম 
পুনরায় তাঁেক খোঁজ করেত করেত বল, ‘আিম পাপ কেরিছ, আিম তোমার ছেেল নােমর 
আর যোগ্য নই’। পাপস্বীকার পাপেক তত হালকা কের, ভণ্ডািম তা যত ভারী কের; 
কেননা পাপস্বীকার প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ, ভণ্ডািম দোষ-চেতনার পরামর্শ।


৯। দ্বিতীয় অনুতাপ সম্পর্কে

তেব, এই দ্বিতীয় ও শেষ অনুতােপর কর্মক্ষেত্র যতখািন সঙ্কীর্ণ, আমােদর পক্ষে 

এিবষেয় প্রমাণ দেওয়া ততখািন শ্রমসাধ্য; তা এমন যােত প্রমাণটা কেবল িবেবেকই 
ব্যক্ত না হেয় বরং কোন না কোন কর্মে বাস্তবািয়ত হয়। তেমন কর্ম প্রায়ই একটা গ্রীক 
শব্দে ব্যক্ত ও সাধারণত উচ্চািরত হয় তথা ἐξομολόγησις [এক্সোমলোেগিসস], ও 
সেই কর্ম দ্বারা আমরা প্রভুর কােছ আমােদর অপরাধ স্বীকার কির: িতিন যে সেগুলো 
সম্পর্কে অজ্ঞ তা অবশ্যই নয়, িকন্তু এজন্য যে, পাপস্বীকাের প্রায়শ্চিত্ত স্থির করা হয়, 
পাপস্বীকার থেেক অনুতাপ জন্ম নেয়, অনুতাপ দ্বারা ঈশ্বরেক প্রশিমত করা কয়।


আর এভােব ‘এক্সোমলোেগিসস’ মানুেষর অবনিত ও অবমাননার জন্য একটা 
ব্যবস্থা হেয় ওেঠ যা এমন আচরণ আিদষ্ট কের ঈশ্বেরর দয়াই যার লক্ষ্য। পরন ও 
খাদ্যের িদক িদেয়ও সেই ‘এক্সোমলোেগিসস’ অনুতপ্ত ব্যক্তিেক চেটর কাপড় ও ছাইেত 
বসেত, দেহটােক শোেক আচ্ছন্ন করেত, আত্মােক দুঃেখ লুিটেয় িদেত, পাপ যােত কৃত 
হেয়িছল তা কঠোর ব্যবস্থায় বশীভূত করেত আেদশ দেয়; উপরন্তু, আেদশ দেয়, 
সাধারণটা ছাড়া অন্য খাদ্য বা পানীয় বর্জন করেত িকন্তু পেেটর খািতের নয় বেট িকন্তু 
আত্মারই খািতের; তথািপ প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারা িনেজেদর পুষ্ট করেত, ক্রন্দন করেত, 



চোেখর জল ফেলেত ও িদনরাত তোমার ঈশ্বর প্রভুর প্রিত হাহাকার করেত আেদশ 
দেয়। আরও, পুরোিহতেদর পােয় অবনত হেত, ঈশ্বেরর প্রিয়জন সেই সাক্ষ্যমরেদর 
প্রিত হাঁটুপাত করেত, ও অনুতােপর পক্ষসমর্থেনর দূত হেত সকল ভাইেক আহ্বান 
করেত আেদশ দেয়। ‘এক্সোমলোেগিসস’ এসমস্তই সম্পাদন কের যেন অনুতাপেক উন্নত 
করা হয়, যেন িবপেদর ভেয়েত ঈশ্বরেক সম্মান করা হয়, পাপীর িবপক্ষে িনেজ 
দাঁিড়েয়ও ঈশ্বেরর অসন্তোেষর স্থান নেয়, ও সামিয়ক দেহসংযম দ্বারা অনন্ত দণ্ডেক 
িবফল না করেলও িকন্তু তা যেন সিরেয় দেয়। অতএব, ‘এক্সোমলোেগিসস’ মানুষেক 
অবনিমত করেত করেত তােক উন্নীত কের, ময়লায় আবৃত করেত করেত তােক আরও 
পিরষ্কার কের তোেল, অিভযুক্ত করেত করেত তােক দায়মুক্ত কের; দণ্ডিত করেত 
করেত তােক ক্ষমাদান কের। তুিম িনেজেক যত কম রেহাই দেেব, ঈশ্বর তোমােক তত 
বেিশ মঞ্জুর করেবন।


১০। যারা এব্যবস্থা এড়ায় তােদর সম্পর্কে (১)

তথািপ যেেহতু উপরোল্লিিখত কর্ম সম্পাদেন লোেক িনেজেদর একটা প্রকাশ্য দৃশ্য 

কের, সেজন্য বেিশর ভাগ মানুষ একর্ম এড়ায় বা িদেনর পর িদন তা স্থিগত কের। আিম 
মেন কির, ওরা পিরত্রােণর চেেয় আত্মমর্যাদার জন্যই বেিশ িচন্তিত, িঠক তােদরই মত 
যারা দেেহর গোপন স্থােন কোন না কোন রোেগ আক্রান্ত হেয় িচিকৎসকেদর কােছ 
িনেজেদর অবস্থা ব্যক্ত করেত এড়ায় ও এর ফেল িনেজেদর লজ্জাবোেধর সঙ্গে মের। 
হ্যাঁ, অপমািনত প্রভুর কােছ প্রায়শ্চিত্ত করা লজ্জাবোেধর পক্ষে অসহ্যই বৈিক, হারানো 
পিরত্রাণ িফের পাওয়াও লজ্জাকর। সত্যি, তোমার লজ্জাবোেধ তুিম কেমন আদর্শবান; 
হ্যাঁ, পাপ করার সমেয় কপাল উচ্চ করা িকন্তু পাপ প্রত্যাখ্যান করার সমেয় লজ্জাবোধ। 
লজ্জাবোধ হারানোেত আিম যখন লাভবান, তখন সেই লজ্জাবোধ িবষেয় আমার িকছু 
যায় আেস না, িবেশষভােব এিভত্তিেত যে, কোন না কোন ব্যক্তিেক উপেদশ িদেত িগেয় 
লজ্জাবোধ িনেজই বেল, ‘আমােক শ্রদ্ধা করো না; [তোমার পক্ষে আমার দ্বারা মরার 
চেেয়) তোমার দ্বারা মরা এ আমার পক্ষে ভাল।’ যাই হোক, যে সমেয় লজ্জাবোেধর 
িবপদ স্পষ্ট, (তেমন সময় যিদ বা থােক, তেব) সেসময়টা এ: যখন অপমানকারীেদর 



সাক্ষােত হাস্যকর কথা উচ্চািরত হয়, যখন পেরর ধ্বংসস্তূেপর উপের একজন িনেজেক 
উত্তোলন কের, যখন পদদিলেতর উপের একজন িনেজেক উন্নীত কের, তখনই 
লজ্জাবোেধর িবপদ স্পষ্ট। িকন্তু যেখােন আমােদর এক ও একই প্রভু ও িপতা থেেক 
আগত এক ও একই আত্মা থাকায় এক ও একই প্রত্যাশা, আনন্দ, দুঃখ ও কষ্টভোগ 
িবরাজ কের, সেই ভাইেদর ও সহদাসেদর মধ্যে কেনই বা তুিম মেন কর, সেই ভাইেয়রা 
তোমার চেেয় আলাদা িকছু? তোমার িনেজর দুর্ভাগ্যের ভাগী যারা, কেন তােদর কাছ 
থেেক িবদ্রূপকারীেদরই কাছ থেেকই যেন পািলেয় যাও? দেহটা একটামাত্র অঙ্গের 
কষ্টেও আনন্দ বোধ করেত পাের না (ক), দেহটা বরং একমন হেয় সেই কষ্টে যোগ দেেব 
ও প্রিতকােরর জন্য শ্রম করেব। দু’জনেক িনেয়ই তো মণ্ডলী, িকন্তু মণ্ডলী হেলন স্বয়ং 
খ্রিষ্ট। তাই, যখন তুিম ভাইেদর পােয় লুিটেয় পড়, তখন তুিম খ্রিষ্টেকই আঁকিড়েয় 
ধরছ, খ্রিষ্টেকই অনুনয় করছ। তেমিনভােব, যখন তারা তোমার উপর চোেখর জল 
ফেেল, তখন খ্রিষ্টই কষ্টভোগ করেছন, খ্রিষ্টই িপতার কােছ করুণা প্রার্থনা করেছন; 
আর পুত্র যা যাচনা কেরন, তা সহেজই লব্ধ। লজ্জাবোেধর পুরস্কার সত্যি মহৎ, আর 
সেইসঙ্গে দোষত্রুিটর গোপনীয়তাও অঙ্গীকৃত। উদাহরণ যোেগ, আমরা যখন মানুেষর 
অবগিত থেেক িকছুটা গোপন রািখ, তখন আমরা িক সেইমত তা ঈশ্বেরর কাছ থেেকও 
গোপন রাখব? মানুেষর িবচার ও ঈশ্বেরর জানাটা সমকক্ষ করা হচ্ছে িক? প্রকাশ্যে 
ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার চেেয় গোপেন দণ্ডিত হওয়াই িক ভাল? িকন্তু তুিম বলেব, “তেব সেই 
‘এক্সোমলোেগিসস’ এর কােছ আসা তো দুর্বিপাক।” হ্যাঁ, কেননা অনর্থ দুর্বিপাক আেন, 
িকন্তু যেখােন অনুতাপ করা হয়, সেখােন দুর্বিপাক শেষ হয় যেেহতু তা পিরত্রাণদায়ী িকছু 
হেয় ওেঠ। কাটা হওয়া, ছেঁকা হওয়া ও কোন ঔষধজাতীয় গুঁড়ার তীক্ষ্ণতা দ্বারা ক্লিষ্ট 
হওয়া, এটাই দুর্বিপাক; তাসত্ত্বেও, কড়া হেয়ও যা িনরাময় কের, তা িচিকৎসার 
উপকােরর ফেল িনেজর সেই তীব্রতােক অব্যাহিত দেয় ও আসন্ন উপকােরর খািতের 
বর্তমান ক্ষতেক সহনীয় কের তোেল।




১১। যারা এব্যবস্থা এড়ায় তােদর সম্পর্কে (২)

যা সম্পর্কে লোেক ততখািন ভােব, সেই লজ্জাবোধ বােদ, তারা যে চুল-দািড় না 

কেেট, ময়লায় আবৃত হেয় ও আনন্দিবহীন ভােব চেটর কাপেড়র রূঢ়তায় সময় কাটােত, 
ছাইেয়র জঘন্যতায় ও উপবাসজিনত মুেখর িনমগ্নতায় সময় কাটােত বাধ্য, লোেক যখন 
তেমন দৈিহক অসুিবধা ভয় পায়, তখন কী বলব? তেব আমােদর িক এমনটাই মানায় 
যে, আমরা উজ্জল-লাল ও বেগুিন কাপেড়ই আমােদর পােপর িবষেয় িমনিত করব? 
তেব চুল িবভক্ত করার জন্য সুচ িনেয়, দাঁত মাজার গুঁড়া িনেয়, ও নখ পিরষ্কার করার 
জন্য লৌহ বা ব্রঞ্জ জাতীয় কোন একটা কাঁিচ িনেয় তাড়াতািড় ছুেট এসো। যা িকছু নকল 
উজ্জ্বলতার, যা িকছু লাল জাতীয় রঞ্জনতার, তা সে যত্ন সহকাের ঠোঁেট ও গােল লািগেয় 
িদক। আর শুধু তা নয়, কোন না কোন বাগান-বেষ্টিত বা সামুদ্রিক গোপন ছুিটর 
যায়গায় সে িবলাসী স্নানাগােরর অনুসন্ধান করুক, িনেজর ব্যয় বািড়েয় িদক, নধর 
পািখর দুর্লভ সুখাদ্য সযত্নে বেেছ িনক, িনেজর পিরণত আঙুররস আরও িবশুদ্ধ করুক; 
আর যখন তার িবষেয় িজজ্ঞাসা করা হেব, ‘তুিম কার্‌ জন্য তত ব্যয় করছ?’ তখন সে 
এ উত্তর িদক, ‘আিম ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে পাপ কেরিছ, আিম আনন্তকালীন িবনােশ 
িবপদাপন্ন, সেজন্য আিম এখন ঝুঁিকেয় পড়িছ, িনেজেক অপচয় করিছ ও িনপীড়ন 
করিছ, যাঁেক আিম অপমািনত কেরিছ, যােত সেই ঈশ্বরেক আমার সঙ্গে পুনর্মিিলত 
করেত পাির।’


তেব কেনই বা আত্মা ও দেেহর িবরক্তিেত, এমনিক িবরক্তি শুধু নয়, সবরকম 
অপমান বহেনই ওরা ওেদর তেমন বাসনার খািতের প্রশাসিনক চাকুিরর খোঁেজ ঘুের 
বেড়ানো ও লড়াই করাটা অপমানজনক বা লজ্জাকরও বোধ কের না? পোশােকর কোন্‌ 
িনকৃষ্টতা ওরা ভান কের না? প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন অিভনন্দন জানাবার লক্ষ্যে 
ওরা কোন্‌ বারান্দা দখল কের থােক না? হ্যাঁ, সেই মর্মে ওরা উচ্চ যেকোন ব্যক্তিত্বেক 
দেখা মাত্র প্রণিত জানায়, কোনও ভোজসভায় যোগ দেয় না, িচত্তিবনোদন ধরেনর 
কোনও অনুষ্ঠােন অংশ নেয় না, বরং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উৎসেবর আনন্দ থেেক ইচ্ছাকৃত 
ভােব িনেজেদর িবরত রােখ; আর এসব িকছু ওরা কের কেবল এক বছেরর ক্ষণস্থায়ী 
আনন্দের খািতের। প্রশাসিনক বা মন্ত্রী পেদর প্রিতদ্বন্দ্বীরা যা সহ্য কের, অনন্তত্ব 



সঙ্কটাপন্ন হেল আমরা িক তেমন িকছু বহন করেত দ্বিধাবোধ কির? আমরা িক 
অপমািনত প্রভুর কােছ খাদ্যে ও পরেন আত্মসংযম িনেবদন করেত দেির করব? 
িবজাতীেয়রা কাউেক অপমান না করা সত্ত্বেও তেমনটা কের থােক। এরাই তারা যােদর 
কথা উল্লেখ কের শাস্ত্র বেল, িধক্‌ তােদর, যারা যেন লম্বা সুতো িদেয়ই িনেজেদর 
অপরাধ বাঁেধ (ক)।


১২। ‘এক্সোমলোেগিসস’ পালেনর জন্য শেষ উপেদশ

তুিম যিদ ‘এক্সোমলোেগিসস’ সম্পর্কে দ্বিধাবোধ করছ, তেব মেন মেন সেই 

জাহান্নােমর কথা ভাব যার আগুন ‘এক্সোমলোেগিসস’ তোমার জন্য িনিবেয় দেেব; দণ্ড 
যে কত বড়, তাও আেগ ভাব যােত প্রিতকার আপন কের নেওয়ার ব্যাপাের দ্বিধাবোধ না 
কর। আমরা অনন্ত আগুেনর সেই ধনভাণ্ডার কেমন গণ্য কির, যখন সেটার ক্ষুদ্র িচমিন 
এমন িশখার িবস্ফোরণ জাগায় যে কাছাকািছর শহরগুলো ইিতমধ্যে িবলীন হেয় গেেছ বা 
সমরূপ ভাগ্যের দৈনন্দিন অেপক্ষায় রেয়েছ? সবেচেয় গর্বোদ্ধত পাহাড়-পর্বতও 
সেগুলোর অভ্যন্তর-জিনত আগুেনর প্রসব-যন্ত্রণায় িবদীর্ণ হেয় যায়; এবং সেই িবচার যে 
িচরকালীন সেটার প্রমাণ স্বরূপ, সেগুলো িবদীর্ণ হেয়ও ও িবলুপ্ত হেয়ও তবু কখনও 
িনঃেশিষত হয় না। কেইবা পাহাড়-পর্বেতর তেমন অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণােক আসন্ন িবচােরর 
হুমিক বেল গণ্য করেব না? সেই অগ্নিিশখা যে সেই ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ যেগুলো অপিরেময় 
কোন বৃহত্তম অগ্নেয় গর্ভ থেেক িনক্ষিপ্ত, কেইবা এিবষেয় একমত হেব না?


অতএব, যেেহতু তুিম এ জান যে, প্রভুর বাপ্তিস্মের প্রথম প্রাকােরর পর সেই 
‘এক্সোমলোেগিসস’‑এ জাহান্নােমর িবরুদ্ধে দ্বিতীয় একটা সহায়ক তোমার জন্য বািক 
রেয়েছ, সেজন্য তুিম তোমার পিরত্রাণ কেন প্রত্যাখ্যান কর? যা তোমােক িনরাময় কের, 
তার িদেক এিগেয় যেেত কেন তুিম দেির কর? বোবা সেই যুক্তিক্ষমতাহীন পশুরাও 
প্রয়োজেনর সমেয় সেই ঔষধ িচেন নেয় যেগুলো ঐশ্বিরক ভােব তােদর জন্য িনযুক্ত 
হেয়েছ। তীের িবদ্ধ হেয় হিরণও এ জােন যে, লোহাটা ও সেটার সঙ্গে জিড়ত সমস্ত িকছু 
জোরপূর্বক বের করার জন্য তােক মারজোরাম ঘাস িদেয়ই িনেজেক িনরাময় করেত 
হয়। যখন চড়ুই পািখ িনেজর বাচ্চাগুলোেক অন্ধ কের, তখন সে জােন যে, সে 



কেিলদোিনয়া ঘাস িদেয় তােদর দৃষ্টিশক্তি িফিরেয় িদেত পারেব। তেব পাপী মানুষ 
একথা জেেন যে, তার িনেজর পুনঃপ্রিতষ্ঠার লক্ষ্যে সেই ‘এক্সোমলোেগিসস’ প্রভু দ্বারা 
িনর্দিষ্ট হেয়েছ, সে িক সেটারই পাশ কািটেয় চলেব যা বািবলন-রাজােক তাঁর িনেজর 
রাজত্বে পুনঃপ্রিতষ্ঠিত কেরিছল?  (ক)। সেই রাজা ঈগলতুল্য কায়দায় তার িনেজর নখ 
বাড়েত বাড়েত ও যুবিসংহতুল্য ভয়ঙ্করতায় তার িনেজর চুল অমার্জিত রাখায় সাত বছর 
ব্যাপী নোংড়া অবস্থায় িনেজর ‘এক্সোমলোেগিসস’ সাধনা ক’রেই িতিন প্রভুর কােছ দীর্ঘ 
সময় ধের িনেজর অনুতাপ বিলরূেপ অর্পণ কেরিছেলন। আহা, কেমন দুরবস্থা! যাঁর 
সামেন মানুষ কাঁপত, ঈশ্বর তাঁেক িফিরেয় িনচ্ছিেলন। িকন্তু, অপরিদেক, িযিন ঈশ্বেরর 
এককালীন দুঃখক্লিষ্ট জনগণেক তােদর আপন ঈশ্বেরর কােছ যেেত িদেত অস্বীকার 
কেরিছেলন ও তােদর ধাওয়া করার পর যুদ্ধে নেেমিছেলন, সেই িমশররাজ তত 
সতর্কতামূলক আঘােতর পর দু’ভােগ িবভক্ত সেই সাগের, িফের আসা তরঙ্গের মধ্যেই 
মারা গেিছেলন, সেই যে সমুদ্র আেগ কেবল সেই জনগেণর পক্ষেই পার হেত দেওয়া 
হেয়িছল (খ); হ্যাঁ, সেই িমশররাজ অনুতাপেক ও তার অনুচািরণী ‘এক্সোমলোেগিসস’‑কে 
ফেেল িদেয়িছেলন।


আমার িনেজর িবেবেকর কর্তব্য কর্মের চেেয় লেখনীর িবষয়টার প্রিতই বেিশ 
মনোযোগ দেওয়ায় কেন আিম মানব পিরত্রােণর এই দুই তক্তােতই যেন আরও বেিশ 
িকছু যোগ করব? কেননা যা িবষেয় মানবজািতর ও মানব অপরােধর প্রথম মাথা ও 
উৎস সেই আদমও ‘এক্সোমলোেগিসস’ দ্বারা তাঁর িনেজর পরমেদেশ পুনঃপ্রিতষ্ঠিত হেয় 
নীরব থােকন না, সব িদক িদেয় পাপী এই আিম, অনুতাপ করা ছাড়া অন্য কারেণ 
সঞ্জাত নই এই আিম, সেই আিম সেিবষেয় সহেজ নীরব থাকেত পাির না।


————————


১ (ক) তের্তুল্লিয়ানুস িবধর্মীেদর কথা বলেছন; িতিন িনেজই তো বাপ্তিস্ম নেবার আেগ িবধর্মী 
িছেলন।


(খ) ‘জগেতর উপের প্রায়ই আসন্ন ঝড়’, সেকােলর খ্রিষ্টিয়ানেদর মত তের্তুল্লিয়ানুসও ধারণা 
কেরন, জগেতর শেষ িদন সন্নিকট।


২ (ক) িহব্রু ১:১; ১ িপ ১:২০।




(খ) ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা কেরিছেলন যেন অনুতােপর উদ্দেেশ বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর বাপ্তিস্ম 
অনুগ্রহ ও পিবত্র আত্মার উদ্দেেশ বাপ্তিস্মের পূর্বে অগ্রদূত িহসােব আিবর্ভূত হয়।


(গ) মিথ ৩:২ দ্রঃ।


৩ (ক) লুক ২২:৬১ দ্রঃ।


(খ) আিদ ২:৭ দ্রঃ।


(গ) তের্তুল্লিয়ানুেসর ধারণা এ, যে মানুষ অপকর্ম সাধন করেব বেল সঙ্কল্পবদ্ধ, সে সেই মুহূর্তে 
আদালেতর সামেন িনর্দোষী, িকন্তু ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত দোষী।


(ঘ) মোিশর যে িবধান কৃত কর্মের উপর িনর্ভর করত, খ্রিষ্ট সেই িবধােন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প-যুক্ত 
পাপকর্মের িনেষধাজ্ঞােক যোগ কেরন (মিথ ৫:২৭ ইত্যািদ পদ দ্রঃ)।


৪ (ক) এেজ ১৮:২১; ৩:১১ দ্রঃ


(খ) ইশা ৪০:১৫; হো ১৩:৩; যেের ১৯:১১ দ্রঃ।


(গ) সাম ১ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ৩:১৩ দ্রঃ।


(ঙ) যোহন ১৪:৬ দ্রঃ।


৬ (ক) দ্বিঃিবঃ ৩২:২ দ্রঃ।


(খ) লুক ৮:১৭ দ্রঃ।


(গ) ১ যোহন ১:৫ দ্রঃ।


(ঘ) ‘মৃত্যুর প্রতীক’ অর্থাৎ পাপ।


(ঙ) মিথ ৭:২৬-২৭ দ্রঃ।


৭ (ক) এককথায়, হে খ্রিষ্ট প্রভু, এমনটা কর যেন বাপ্তিস্ম নেওয়ার পর এই িশক্ষার্থীরা কখনও 
পাপ না কের।


(খ) ১ কির ৬:৩ দ্রঃ।


(গ) ‘বারান্দা’ অর্থাৎ সেই স্থান যেখােন অনুতাপ-ব্যবস্থা পালনকারীরা থাকত।


৮ (ক) প্রকাশ ২:৭।


(খ) প্রকাশ ২:৪ দ্রঃ।


(গ) প্রকাশ ২:২০ দ্রঃ।




(ঘ) প্রকাশ ৩:২ দ্রঃ।


(ঙ) প্রকাশ ২:১৪-১৫, পের্গামন মণ্ডলী দ্রঃ।


(চ) প্রকাশ ৩:১৭ দ্রঃ।


(ছ) যেের ৮:৪ দ্রঃ।


(জ) হো ৬:৬ দ্রঃ।


(ঝ) লুক ১৭:৭, ১০ দ্রঃ।


(ঞ) লুক ১৫:৮-১০ দ্রঃ।


(ট) লুক ১৫:৩-৭ দ্রঃ।


(ঠ) লুক ১৫:১১-৩২।


১০ (ক) ১ কির ১২:২৬ দ্রঃ।


১১ (ক) ইশা ৫:১৮ দ্রঃ।


১২ (ক) দা ৪:২৫-৩৪ দ্রঃ।


(খ) যাত্রা ১৪:১৫-৩১ দ্রঃ। 

https://maps.apple.com/?address=Asklepion%20Cd.%201,%2035700%20Bergama%20%C4%B0zmir,%20T%C3%BCrkiye&auid=16635414946040437618&ll=39.110400,27.168004&lsp=9902&q=Pergamon&_ext=CiwKBQgEENwBCgQIBRADCgUIBhDKAQoECAoQAAoECFIQBgoECFUQDQoECFkQARImKV+FSgOQjUNAMWUmtY2GKTtAOd1acF+2jkNAQdVvwkd9LDtAUAQ=


প্রার্থনা প্রসঙ্গ

এই লেখায় তের্তুল্লিয়ানুস প্রভুর প্রার্থনা ব্যাখ্যা করার পর বাপ্তিস্মপ্রার্থীেদর কােছ 

প্রার্থনা সংক্রান্ত নানা উপেদশমূলক বাণীও উপস্থাপন কেরন। 

তাঁর উপস্থািপত ব্যাখ্যা থেেক (২-৯ অধ্যায় দ্রঃ) অনুমান করা যেেত পাের, 

সেকােল আফ্রিকায় (এবং হয় তো রোেমও) প্রচিলত প্রভুর প্রার্থনা মোটামুিট এরূপ িছল:

Pater qui in cælis es, 
হে স্বর্গস্থ িপতা,


Sanctificetur nomen tuum, 
তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক,


Fiat voluntas tua in cælis et in terra, 
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক,


Veniat regnum tuum. 
তোমার রাজ্য আসুক।


Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 
আমােদর দৈিনক রুিট আজ আমােদর দাও;

Dimitte nobis debita nostra (… quod remittere nos quoque profitemur 
debitoribus nostris) 
আমােদর ঋণ ক্ষমা কর, (এর ব্যাখ্যায়: … আমরাও স্বীকার কির, আমােদর কােছ ঋণী 
যারা তােদর ক্ষমা করব),

Ne nos inducas in temptationem, 
আমােদর প্রলোভেন চািলত ক’রো না,


Sed devehe nos a malo. 
িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর দূের িনেয় যাও।


প্রায় ৫০ বছর পের, তাঁর সহনাগিরক সাধু িচপ্রিয়ানুসও ‘প্রভুর প্রার্থনা’ লেখায় 
প্রভুর প্রার্থনা ব্যাখ্যা কেরন, যা তের্তুল্লিয়ানুেসর উপস্থািপত প্রভুর প্রার্থনা থেেক িকছুটা 
িভন্ন:


http://www.asram.org/texts/patristicBg.html


Pater noster qui es in cælis, 
হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা,

Sanctificetur nomen tuum, 
তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক,


Adveniat regnum tuum, 
তোমার রাজ্য আসুক,


Fiat voluntas tua in cælo et in terra. 
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক।


Panem nostrum cottidianum da nobis hodie, 
আমােদর দৈিনক রুিট আজ আমােদর দাও;


Et dimitte nobis debita nostra, 
এবং আমােদর ঋণ ক্ষমা কর,


sicut et nos remittimus debitoribus nostris,  
যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কির;


Et ne patiaris nos induci in temptationem, 
আর আমরা প্রলোভেন চািলত হব তা হেত িদয়ো না,


Sed libera nos a malo. Amen 
িকন্তু অনর্থ থেেক আমােদর িনস্তার কর। আেমন।


কেবল আনুমািনক ৪০০ খ্রিষ্টাব্দেই সাধু যেরোম প্রভুর প্রার্থনার একটা লািতন 
অনুবাদ উপস্থাপন কেরন যা মূল গ্রীক ভাষা অনুযায়ী।


 সূচীপত্র 


অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯




১। প্রভুর শেখানো প্রার্থনা সম্পর্কে সার্বিক সূচনা

ঈশ্বেরর আত্মা, ঈশ্বেরর বাণী ও ঈশ্বেরর যুক্তি িযিন  (ক), িযিন িনেজই যুক্তির বাণী, 

বাণীর যুক্তি ও উভেয়রই আত্মা, আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্ট নূতন িনয়েমর িশষ্যেদর 
এই আমােদর জন্য প্রার্থনার এক নতুন রীিত স্থির কেরেছন। কেননা এক্ষেত্রেও এমনটা 
প্রয়োজন িছল যে, নতুন আঙুররস নতুন িভস্তিেত রাখা হেব ও নতুন পোশােক নতুন 
কাপেড়র তািল িদেত হেব (খ)। তাছাড়া, অতীেত যা হেয়িছল, তা হয় প্রায়ই পিরবর্তিত 
হেয়িছল, যেমন সেই পিরচ্ছেদন, না হয় তা সম্পূরণ করা হেয়িছল, যেমন িবধােনর বািক 
অংশ, না হয় তা পূর্ণতা লাভ কেরিছল, যেমন সেই নবীেদর বাণী; না হয় তা িসদ্ধিলাভ 
কেরিছল, যেমন সেই খোদ িবশ্বাস। কেননা গোটা প্রাচীন ব্যবস্থােক যা মুিছেয় িদেয়িছল, 
সেই সুসমাচারেক প্রেবশ করানোর মাধ্যেম ঈশ্বেরর নতুন অনুগ্রহ সমস্ত িকছু মাংসময় 
অবস্থা থেেক আত্মিক অবস্থায় নবীকৃত কেরেছ; সেই সুসমাচােরই আমােদর প্রভু 
িযশুখ্রিষ্ট ঈশ্বেরর আত্মা বেল, ঈশ্বেরর বাণী বেল ও ঈশ্বেরর যুক্তি বেল স্বীকৃত হেলন; 
তথা িতিন সেই আত্মা যা দ্বারা িতিন পরাক্রমী িছেলন, সেই বাণী যা িতিন িশিখেয় 
িদেলন, সেই যুক্তি যার কারেণ িতিন এেলন। এভােব খ্রিষ্টের উপস্থািপত প্রার্থনা িতন 
ভাগ িদেয় গিঠত: উক্তিেত গিঠত, যা দ্বারা প্রার্থনাটা উচ্চািরত, আত্মায় গিঠত, যা দ্বারা 
প্রার্থনাটা তত প্রভাবশালী, যুক্তিেত গিঠত, যা দ্বারা প্রার্থনাটা শেখানো হয়। যোহনও 
িনেজর িশষ্যেদর প্রার্থনা করেত িশিখেয়িছেলন, িকন্তু যোহেনর সবিকছু িছল খ্রিষ্টের জন্য 
বুিনয়াদ স্বরূপ, ততিদন যতিদন না, (যেভােব যোহন িনেজ পূর্বঘোষণা করেতন, সেই 
অনুসাের যা উিচত িছল তা িসদ্ধিলাভ করেব তথা খ্রিষ্ট উত্তরোত্তর বড় হেবন আর 
যোহন ছোট হেবন (গ)), সেই অগ্রদূেতর গোটা কর্ম তাঁর িনেজর আত্মা সহ প্রভুর কােছ 
পার হেব। সেজন্য যোহন যে কেমন কথা প্রয়োগ কের প্রার্থনা করেত িশিখেয়িছেলন, তা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, যেেহতু পার্থিব িবষয় স্বর্গীয় িবষেয়র জন্য স্থান িদেয়িছল। যোহন 
বেলন, পৃিথবী থেেক যে আেস, সে তো পার্থিব কথা বেল; স্বর্গ থেেক িযিন এখােন 
উপস্থিত, িতিন যা দেেখেছন, সেিবষেয়ই কথা বেলন  (ঘ)। এবং খ্রিষ্ট প্রভুর যা, ফলত 
তাঁর যে প্রার্থনা-পদ্ধিতও, তােত স্বর্গীয় নয় এমন িক আেছ?




তাই, হে ধন্য শ্রোতাগণ [িশক্ষার্থীগণ], এসো, তাঁর স্বর্গীয় প্রজ্ঞার কথা ভািব: 
প্রথমত, আমরা গোপন স্থােন প্রার্থনা করা সংক্রান্ত সেই আেদশ তুেল ধরব যা দ্বারা িতিন 
মানুেষর িবশ্বাস দািব কেরিছেলন যােত মানুষ এেত আস্থাবান থােক যে, সেই সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বেরর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ছােদর িনেচও িবদ্যমান ও গুপ্ত স্থান পর্যন্ত প্রসািরত; িতিন 
িবশ্বােসর িবনয়ও দািব করিছেলন যােত িবশ্বাস িনেজর ভক্তি কেবল তাঁেকই অর্পণ কের 
যাঁর িবষেয় সেটা িবশ্বাস কের যে, িতিন সর্বস্থােন শোেনন ও দেেখন (ঙ)।


পরবর্তী আেদেশও এমন প্রজ্ঞা ব্যক্ত হোক যা তখনও িবশ্বাস ও িবশ্বােসর িবনয় 
সংক্রান্ত, যখন আমরা এমনটা মেন কির না যে অগণন কথায় প্রভু অিভমুেখ এিগেয় 
যাওয়া দরকার হয়, কেননা আমরা এেত িনশ্চিত যে, িতিন িনেজ থেেকই তাঁর 
আপনজনেদর উপর দৃষ্টি রােখন  (চ)। তথািপ প্রার্থনাটার এই সংক্ষিপ্ততা (আর এটাই 
হোক প্রজ্ঞার তৃতীয় ধাপ) মহৎ ও সুখময় ব্যাখ্যার িভত্তি দ্বারা সমর্থিত, ও অর্থে তা 
যেমন প্রসারী, কথায় তেমিন সংক্ষেিপত। কেননা, এই ধাপ প্রার্থনাটার িবিশষ্ট কর্তব্যেক 
তথা ঈশ্বরেক উপাসনা ও মানুেষর জন্য যাচনােক শুধু নয়, প্রভুর সমস্ত উপেদশ ও তাঁর 
িশক্ষার সমস্ত স্মৃিত-বাক্যও িনেজেত জিড়েয় িনেয়েছ, যােত কের অবেশেষ এমনটা 
দাঁড়ায় যে, সেই প্রার্থনার মধ্যে গোটা সুসমাচােরর সারকথা অন্তর্ভুক্ত।


২। প্রথম উক্তি (মিথ ৬:৯ ক; লুক ১১:২ ক)

প্রার্থনাটা ঈশ্বেরর িবষয়ক সাক্ষ্য ও িবশ্বােসর পুরস্কার িদেয় শুরু হয়; বাস্তিবকই 

আমরা বিল, ‘হে স্বর্গস্থ িপতা।’ কেননা তাই ব’লে আমরা ঈশ্বরেকও অনুনয় কির ও 

সেইসঙ্গে িবশ্বাসও সমর্থন কির যা গুেণ আমরা সেই সম্বোধন [তথা ‘িপতা’] উচ্চারণ 
কির। শাস্ত্রে লেখা রেয়েছ, তাঁর প্রিত িবশ্বাস রাখল যারা, তােদর িতিন ঈশ্বরসন্তান বেল 
অিভিহত হওয়ার অিধকার িদেলন  (ক)। তথািপ, আমােদর প্রভু আমােদর কােছ বাের 
বাের ঈশ্বরেক িপতা বেল ঘোষণা করেলন; এমনিক এিবষেয় িতিন একটা আেদশ 
িদেলন, স্বর্গে আমােদর যে িপতা আেছন, তাঁেক ছাড়া আমরা যেন পৃিথবীেত অন্য 
কেউেক িপতা বেল সম্বোধন না কির  (খ)। তাই সেইভােব প্রার্থনা ক’রে আমরা 
আেদশটাও মান্য করিছ। সুখী যারা িনেজেদর িপতােক িচেন নেয়। এটা সেই অিভযোগ 



যা ইস্রােয়েলর িবরুদ্ধে আনা হয় ও যা িবষেয় ঐশআত্মা স্বর্গ ও পৃিথবীেক সাক্ষী রােখন; 
িতিন বেলন, আিম সন্তানেদর জন্ম িদেয়িছ, িকন্তু তারা আমােক চেেনিন  (গ)। তাছাড়া, 
িপতা বলায় আমরা তাঁেক ঈশ্বরও বেল ডািক। তেমন সম্বোধন একইসময় সন্তানসূলভ 
ভক্তি ও প্রতােপরও সম্বোধন। একই প্রকাের, িপতােত পুত্রেক আহ্বান করা হয়, কেননা 
আিম এবং িপতা, আমরা এক  (ঘ)। আমােদর মাতা সেই মণ্ডলীও বাদ পেড় না  (ঙ), 
যেেহতু িপতা ও পুত্রেত সেই মাতােক িচেন নেওয়া হয়, যে মাতা থেেক িপতা ও পুত্র 
নাম দু’টো উদ্গত। তাই একটামাত্র ও একই শব্দে বা কথায় আমরা তাঁর 
আপনজনেদর  (চ) সহ িপতােকও সম্মান কির, সেই আেদেশর কথাও স্মরণ কির, ও 
তােদর িচহ্নিত কির যারা তােদর িনেজেদর িপতােক ভুেল গেেছ।


৩। দ্বিতীয় উক্তি (মিথ ৬:৯ খ, লুক ১১:২ খ)

[সেসময়] ’িপতা ঈশ্বর’ নামটা কারও কােছ প্রকািশত হয়িন। এিবষেয় ঈশ্বরেক প্রশ্ন 

রেেখিছেলন িযিন, সেই মোিশও িভন্ন একটা নাম শুেনিছেলন (ক)। আমােদর কােছ পুত্রেই 
নামটা প্রকািশত হেয়েছ (খ), কেননা ইিতমধ্যে পুত্র আিবর্ভূত হওয়ায় ঈশ্বেরর নতুন নাম 
হলো ‘িপতা’; িতিন িনেজ বেলন, আিম িপতার নােম এেসিছ (গ), আরও, িপতা, তোমার 
নাম গৌরবান্বিত কর  (ঘ), এবং আরও স্পষ্ট ভােব, আিম সকল মানুেষর কােছ তোমার 
নাম প্রকাশ কেরিছ (ঙ)। অতএব আমরা প্রার্থনা কির যেন সেই নােমর পিবত্রতা প্রকািশত 
হয়। এ এমনটা মানায় না যে মানুষ ঈশ্বেরর মঙ্গল কামনা করেব িঠক যেন অন্য এমন 
একজন থাকত যার দ্বারা তাঁর মঙ্গল কামনা করা যেেত পাের, বা িঠক যেন আমরা তাঁর 
মঙ্গল কামনা না করেল তাঁেক কষ্ট পেেত হেব। এ স্পষ্ট যে, সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরেক 
এমনটাই মানায় যে, িতিন সর্বস্থােন ও সর্বকােল ধন্য বেল ঘোিষত হেবন, তাঁর সেই 
সমস্ত উপকােরর খািতের যা স্মরণ করা প্রিতিট মানুেষর দেয় কর্তব্য। তাই এই উক্তি 
একটা ‘ধন্য’-স্তুিতবােদর ভূিমকাও ধারণ কের  (চ)। অন্যথা, িতিন যখন িনেজ থেেক 
বািক সকলেক পিবত্রিত কেরন, তখন কেবই বা ঈশ্বেরর নাম িনেজরই মধ্য িদেয় পিবত্র 
ও পিবত্র বেল ঘোিষত হবার যোগ্য নয়? বস্তুত দূতগণ তাঁেক িঘের ‘পিবত্র, পিবত্র, 
পিবত্র’ বলায় কখনও ক্ষান্ত হন না (ছ)। অতএব, একই প্রকাের আমরা যারা দূত-অবস্থার 



জন্য িনরূিপত, তেমন যোগ্যতা পেেল তেব সেই আমরাও এই পৃিথবীেত থাকেতই 
ঈশ্বরেক দেয় সেই স্বর্গীয় উক্তি িশিখ ও ভাবী গৌরব সংক্রান্ত সেই দািয়ত্ব-কর্তব্যও 
িশিখ (জ)। ঈশ্বেরর গৌরব সম্পর্কে আপাতত একথা যেথষ্ট।


অপর িদেক, আমরা যখন বিল ‘তোমার নাম পিবত্রিত হোক’, তখন আমােদর 

িনেজেদরই যাচনা ক্ষেত্রে আমরা প্রার্থনা কির যেন, ঈশ্বের যারা রেয়িছ, সেই আমােদর 
মধ্যেই সেই নাম পিবত্রিত হয়, আবার অন্য সকেলর মধ্যেও যেন তেমনটা হয় যােদর 
জন্য ঈশ্বেরর অনুগ্রহ এখনও প্রতীক্ষায় রেয়েছ (ঝ), যােত সকল মানুেষর জন্য, আমােদর 
শত্রুেদরও জন্য প্রার্থনা করায়  (ঞ) আমরা এই আেদশও পালন কির। অতএব উক্তিটা 
অিনর্দিষ্ট রেেখ আমরা তোমার নাম ‘আমােদর মধ্যে’ না বেল বরং বিল, ‘সকেলর 
মধ্যে’ই পিবত্রিত হোক।


৪। তৃতীয় উক্তি (মিথ ৬:১০ খ; লুক ১১:৩)


প্রার্থনাটার নমুনা অনুসরণ কের আমরা ‘তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক’(ক) 

উক্তিটা যোগ কির; এ এমন নয় িঠক যেন কোন না কোন প্রভাব ঈশ্বেরর ইচ্ছা পূর্ণ হেত 
প্রিতরোধ করিছল ও আমরা তাঁর ইচ্ছার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করিছলাম; বরং আমরা 
প্রার্থনা কির যেন তাঁর ইচ্ছা সকেলর মধ্যে পূর্ণতা লাভ কের। কেননা ‘মাংস’ ও ‘আত্মা’ 
এর প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা িনেজরাই সেই ‘স্বর্গ’ ও সেই ‘পৃিথবী’। আর যিদও 
উক্তিটা সরল অর্থ অনুসাের ব্যাখ্যা করা হত তবু সেটার অর্থ একই হেয় থাকত, অর্থাৎ, 
যােত ঈশ্বেরর ইচ্ছা মর্তে আমােদর মধ্যেই পূর্ণ হয় তা যেন স্বর্গেও পূর্ণ হেত পাের। িকন্তু 
আমরা যেন তাঁর ব্যবস্থা অনুসাের এিগেয় চিল, এ ছাড়া ঈশ্বর কীবা ইচ্ছা কেরন? তাই 
আমরা যাচনা কির যেন িতিন তাঁর িনেজর ইচ্ছার সমষ্টি ও তা পূর্ণ করার ক্ষমতা 
আমােদর যুিগেয় দেন যােত আমরা স্বর্গে ও মর্তেও পিরত্রাণ পেেত পাির; কেননা তাঁর 
ইচ্ছার সারাংশ হলো তােদরই পিরত্রাণ যােদর িতিন িনেজর দত্তক কেরেছন। ঈশ্বেরর 
সেই ইচ্ছাও রেয়েছ যা প্রভু প্রচাের, কর্ম সম্পাদেন ও কষ্ট সহ্য করায় পূর্ণ কেরেছন (খ), 
কেননা যখন িতিন িনেজ ঘোষণা করেলন, িতিন িনেজর ইচ্ছা নয়, িপতারই ইচ্ছা পালন 
করেলন, তখন যা িতিন করিছেলন সেই সবিকছু িনঃসন্দেেহই িছল িপতার ইচ্ছা  (গ); 



আর আদর্শ িহসােব তেমন িকছুই করেত আমােদর আহ্বান করা হচ্ছে যেন আমরাও 
প্রচার কির, কর্ম সম্পাদন কির ও মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য কির। তেমন িকছু পূরণ করার জন্য 
ঈশ্বেরর ইচ্ছা একান্ত প্রয়োজন।


আরও, ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক’ বলায় আমরা িনেজেদরও মঙ্গল কামনা কির, 
যেেহতু ঈশ্বেরর ইচ্ছায় অমঙ্গলকর িকছুই নেই, যিদও িনজ িনজ যোগ্যতা অনুসাের এক 
একজন কোন না কোন শাস্তির পাত্র হয়। তাই এই উক্তি দ্বারা আমরা আেগ থেেকই কষ্ট 
সহ্য করেত িনেজেদর উদ্দীিপত কির। যখন প্রভু তাঁর আসন্ন যন্ত্রণাভোেগর সমেয় তাঁর 
িনেজর মাংেসও মাংেসর দুর্বলতা দেখােত ইচ্ছা কেরিছেলন, তখন িতিন বেলিছেলন, 
িপতা, আমা থেেক এই পানপাত্র দূর কের দাও, এবং একথা স্মরণ কের বেল 
চেলিছেলন, তথািপ আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক (ঘ)। িতিন িনেজ িছেলন 
ঈশ্বেরর ইচ্ছা ও তাঁর প্রতাপ  (ঙ), িকন্তু তবু দেয় সহনশীলতা দেখাবার খািতের িতিন 
িপতার ইচ্ছার হােত িনেজেক সঁেপ িদেয়িছেলন।


৫। চতুর্থ উক্তি (মিথ ৬:১০ ক; লুক ১১:২ খ)


‘তোমার রাজ্য আসুক’ উক্তিটাও সেিদেক লক্ষ্য কের যা ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক’ 

উক্তিটা লক্ষ করিছল, তথা ‘আমােদর মধ্যে’। কেননা কেবই বা সেই ঈশ্বর রাজত্ব কেরন 
না, যাঁর হােত রেয়েছ সকল রাজার হৃদয়? (ক)। িকন্তু আমরা মঙ্গল যা িকছু আমােদর 
জন্য কামনা কির, তাঁেকই উদ্দেশ কের তা কামনা কির, ও তাঁর উপের তা‑ই আরোপ 
কির যা তাঁর কােছ থেেক প্রত্যাশা কির। তাই প্রভুর রাজ্যের অিভব্যক্তি যখন ঈশ্বেরর 
ঈচ্ছা ও আমােদর প্রতীক্ষা লক্ষ কের, তখন এ কেমন হেত পাের যে কেউ না কেউ 
দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা কের, যখন আমরা যে রাজ্যের আগমেনর জন্য প্রার্থনা কির, সেই 
ঈশ্বেরর রাজ্য যুগান্তের িদেক ধািবত? আমােদর কামনা এ, আমােদর রাজ্য শীঘ্রই 
আসুক, আমােদর দাসত্বকাল প্রসািরত হোক তা নয়। আর যিদও সেই প্রার্থনােত এমনটা 
আিদষ্ট না হত যে, আমরা রাজ্যের আগমেনর জন্য প্রার্থনা করব, তবু আমােদর 
প্রত্যাশার িসদ্ধির িদেক দ্রুত পেদ চলেত আগ্রহী এই আমােদরই ইচ্ছাকৃত ভােব সেই 
উক্তি ধ্বিনত করা আবশ্যক হত। বেিদর তলায় স্থিত সাক্ষ্যমরেদর প্রাণ প্রভুর কােছ 



অসন্তোেষ িচৎকার কের বেল, প্রভু, আর কতকাল তুিম পৃিথবীর অিধবাসীেদর আমােদর 
রক্তের প্রিতফল দেেব না?  (খ)। কেননা অবশ্যই সেই প্রিতফল যুগান্ত দ্বারা িনর্ধািরত। 
তাই আমরা যার খািতের কষ্টভোগ করিছ, এমনিক যার খািতের প্রার্থনা করিছ, যা 
খ্রিষ্টিয়ানেদর আকাঙ্ক্ষা, িবধর্মীেদর লজ্জা, দূতেদর উল্লাস, হে প্রভু, তোমার সেই রাজ্য 
যত শীঘ্রই আসুক।


৬। পঞ্চম উক্তি (মিথ ৬:১১; লুক ১১:৩)

আহা, ঐশপ্রজ্ঞা কতই না সুন্দরভােব প্রার্থনাটার অনুক্রম িবন্যাস কেরেছ, যার জন্য 

স্বর্গীয় িবষেয়র পের, অর্থাৎ ঈশ্বেরর নােমর পের, ঈশ্বেরর ইচ্ছার পের ও ঈশ্বেরর 
রাজ্যের পের প্রার্থনাটা পার্থিব িবষেয়র জন্যও যাচনায় স্থান দেয়। কেননা প্রভু এই িবিধ 
জাির করেলন, প্রথেম রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহেল ওই সবিকছুও তোমােদর দেওয়া 
হেব (ক), যিদও আমােদর দৈিনক রুিট আজ আমােদর দাও (খ) উক্তিটা আমােদর পক্ষে 

আধ্যাত্মিক ভােবই বরং বোঝা উিচত, কেননা খ্রিষ্টই আমােদর রুিট, কেননা খ্রিষ্টই 
আমােদর জীবন, ও রুিট হলো জীবন। িতিন বেলন, আিমই সেই জীবন-রুিট (গ), এবং 
একটু উপের বেলন, রুিট হলো জীবনময় সেই ঈশ্বেরর বাণী িযিন স্বর্গ থেেক নেেম 
এেসেছন (ঘ); তারপর আমরাও এও পাই যে তাঁর দেহ রুিট বেল পিরগিণত: এ আমার 
দেহ (ঙ)। তাই ‘দৈিনক রুিট’ যাচনা করায় আমরা খ্রিষ্টে িচরস্থািয়ত্ব ও তাঁর দেহ থেেক 
অিবচ্ছিন্নতা প্রার্থনা কির। িকন্তু যেেহতু এই উক্তি মাংসময় ভােবও গ্রহণযোগ্য, সেজন্য 
সেই আধ্যাত্মিক িনয়েমর জোের উক্তিটা িনেজর ধর্মীয় িদক িদেয় ছাড়া মাংসময় ভােব 
ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কেননা প্রভু আজ্ঞা কেরন যেন সেই রুিটর জন্য প্রার্থনা করা হয় 
যে রুিট হলো িবশ্বস্তেদর জন্য অনন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, যেেহতু িবজাতীয়রাই বািক 
সবিকছুর অন্বেষণ কের  (চ)। সমরূপ িশক্ষা িতিন উদাহরণ যোেগ িনর্দেশ কেরন ও 
উপমা-কািহনীেত বাের বাের সেিবষেয় কথা বেলন, বস্তুত িতিন বেলন, কোন িপতা িক 
ছেেলেদর কাছ থেেক রুিট তুেল িনেয় তা কুকুরেদর দেেবন?  (ছ)। আরও, কোন িপতা 
িক িনেজর ছেেল রুিট চাইেল তােক একটা পাথর দেেবন?  (জ)। কেননা এভােব িতিন 



দেখান, িপতা থেেক ছেেলরা কী প্রত্যাশা কের। িকন্তু রাত্রিকােল যে দরজায় ঘা িদচ্ছিল, 
সেও রুিট প্রার্থনা করিছল (ঝ)।


তাছাড়া িতিন যুক্তিসঙ্গত ভােবই ‘আজ দাও’ উক্তি যোগ করেলন, যেেহতু িতিন আেগ 
বেলিছেলন, তোমরা যে কী খােব, আগামীকােলর জন্য সেিবষেয় িচন্তিত হয়ো না (ঞ)। 
একই প্রসঙ্গে িতিন সেই মানুেষর উপমা-কািহনীও উপযোগী কেরিছেলন, সেই যে মানুষ 
আসন্ন ফলািদর জন্য গোলাঘর আরও বড় করেব ও িনরাপত্তার কাল প্রসািরত করেব 
বেল ভেেবিছল, িকন্তু সে সেই রােতই মারা গেিছল (ট)।


৭। ষষ্ঠ উক্তি (মিথ ৬:১২; লুক ১১:৪ ক)

ঈশ্বেরর উদারতার কথা লক্ষ করার পর এটা সমীচীন িছল যে, আমরা সেইভােব 

তাঁর দয়ার কথাও তুেল ধরতাম। খাদ্য-সামগ্রী আমােদর কী কােজ আসেব যিদ তাঁর 
চোেখ আমরা সত্যিই বিলদােনর জন্য িনরূিপত একটা ষাঁড় বেল পিরগিণত? (ক)। প্রভু 
তো জানেতন, কেবল িতিনই সেই একমাত্র িনরপরাধীজন; সেইজন্য িতিন এমনটা 
িশিখেয় দেন যােত আমরা ‘আমােদর ঋণ ক্ষমা কর’(খ) বেল প্রার্থনা কির। ক্ষমা প্রার্থনা 

হলো ‘এক্সোমলোেগিসস’(গ) [তথা প্রকাশ্য দোষ স্বীকার], কেননা যে কেউ ক্ষমা প্রার্থনা 
কের সে িনেজর দোষ স্বীকার কের। তেমিন ভােব, অনুতাপও সেই ঈশ্বেরর কােছ 
গ্রহণযোগ্য বেল প্রদর্শিত িযিন পাপীর মৃত্যুর চেেয় সেই অনুতাপেকই বেিশ ইচ্ছা কেরন। 
তাছাড়া, শাস্ত্রে ঋণ দোেষর প্রতীক স্বরূপ, কেননা ঋণটা সমানভােব িবচােরর সঙ্গে 
সম্পর্কিত ও সেই িবচার দ্বারা দাবীকৃত; ঋণটা দািবর ন্যায্যতাও এড়ায় না, যিদ না 
দািবটা মাপ করা হয় িঠক সেইভােব যেভােব সেই প্রভু উপমার সেই কর্মচারীর কােছ 
তার ঋণ ক্ষমা কেরিছেলন (ঘ), কেননা গোটা উপমার তুলনাটা িঠক তাই লক্ষ করিছল। 
বস্তুত সেই একই কর্মচারী প্রভুর দ্বারা মুক্ত হবার পর তার প্রিত যে ঋণী তােক একইভােব 
রেহাই দেয় না, এবং সেই ব্যাপাের প্রভুর সাক্ষােত িনন্দিত হেয় শেষ কিড় পর্যন্ত শোধ 
করার জন্য, অর্থাৎ, প্রিতিট দোষ যতই ক্ষুদ্র হোক, তা শোধ না করা পর্যন্ত সেই কর্মচারী 
িনর্যাতনকারীেদর হােত সমর্পিত হয়, হ্যাঁ, এই উপমা সেই উক্তির একই অর্থ বহন কের 
যা অনুসাের আমরাও স্বীকার কির, আমােদর প্রিত ঋণী যারা তােদর ক্ষমা করব। বস্তুত 



এই প্রার্থনার িবেশষত্ব অনুসাের িতিন বেলন, ক্ষমা কর, তেব তোমােদরও ক্ষমা করা 
হেব (ঙ)। আর যখন িপতর িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, ভাইেক সাতবার পর্যন্ত ক্ষমা মঞ্জুর করা 
উিচত িকনা, তখন িতিন বেলন, না, িকন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত (চ), যােত কের িতিন 
িবধানেক শ্রেয়তর ভােব পুনর্গঠন করেত পােরন, কেননা আিদপুস্তেক প্রিতশোধ কাইেনর 
বেলায় সাতবার, িকন্তু লােমেখর বেলায় ‘সত্তরগুণ সাতবার’ বেল িনর্ধািরত হেয়িছল (ছ)।


৮। সপ্তম উক্তি (মিথ ৬:১৩; লুক ১১:৪ খ)

আমরা যেন সমস্ত দোষ ক্ষেত্রে শুধু ক্ষমা পাবার িবষেয় নয়, িকন্তু এড়াবারও িবষেয় 

অনুনয় কির, সেজন্য তেমন সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার সম্পূর্ণতার খািতের িতিন এ উক্তি যোগ 
করেলন, ‘আমােদর প্রলোভেন চািলত ক’রো না’, অর্থাৎ এমনটা িদয়ো না, আমরা 

প্রলোভেন চািলত হই, অবশ্যই তারই দ্বারা যেন চািলত না হই যে প্রলোভন দেখায়; 
িকন্তু দূেরর কথাই এমনটা মেন হেব যে, প্রভু প্রলোভন দেখান, িঠক যেন িতিন কারও 
িবশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞ, না হয় সেই িবশ্বাস উল্টিেয় িদেত ব্যস্ত। দুর্বলতা ও শঠতা 
িদয়াবেলরই। কেননা ঈশ্বর আব্রাহামেকও িনেজর ছেেলেক বিল িদেত আজ্ঞা 
কেরিছেলন, প্রলোভেনর খািতের নয়, বরং তাঁর িবশ্বাস সত্য বেল প্রমািণত করার জন্য, 
যােত িতিন তাঁর দ্বারা তাঁর সেই আেদেশরই জন্য একটা উদাহরণ িদেত পােরন, যে 
আেদশ িতিন বাের বাের আজ্ঞা করার কথা, তথা মানুষ যেন ঈশ্বেরর প্রিত আসক্তির 
চেেয় অন্য কোন আসক্তিেত আবদ্ধ হেত অঙ্গীকার না কের  (ক)। িতিন িনেজ িদয়াবল 
দ্বারা প্রলোভেন পরীক্ষিত হেয় দেখােলন, প্রলোভন ক্ষেত্রে কে মাতোব্বাির কের ও 
সেটােক জাগায়। এই পদ িতিন পরবর্তী পদ দ্বারা সত্য বেল প্রমািণত কেরন; িতিন 
বেলন, প্রার্থনা কর যেন প্রলোভেন পরীক্ষিত না হও  (খ); অথচ প্রভুেক একা ফেেল 
রাখায় তাঁরা প্রলোভেন পরীক্ষিত হেয়িছেলন, কেননা প্রার্থনার চেেয় তাঁরা িনদ্রায়ই বেিশ 
সময় িদেয়িছেলন। অতএব, শেষ উক্তি ‘আমােদর প্রলোভেন চািলত ক’রো না’ উক্তির 
সঙ্গে সংগিত রােখ ও সেটার অর্থ ব্যাখ্যা কের, কারণ সেই অর্থ হলো, ‘িকন্তু সেই 

ধূর্তজন থেেক আমােদর দূের িনেয় যাও।’




৯। প্রার্থনাটার সারকথা

তত অল্প কথার সারসংক্ষেেপ নবীেদর, সুসমাচােরর ও প্রেিরতদূতেদর কতগুলো 

বাণী, প্রভুর কতগুলো উপেদশ, উদাহরণ ও উপমা উদ্ধৃত, কতগুলো কর্মও একই সােথ 
সম্পন্ন: ‘িপতােত’ ঈশ্বরেক সম্মান, ‘নােম’ িবশ্বাস-স্বীকৃিত, ‘ইচ্ছায়’ বাধ্যতা অর্পণ, 
‘রাজ্যে’ প্রত্যাশার স্মৃিত, ‘রুিটেত’ জীবনেক যাচনা, ঋেণর ‘ক্ষমা’ প্রার্থনায় সমস্ত ঋেণর 
স্বীকৃিত, রক্ষা যাচনায় প্রলোভেনর িবষেয় উদ্বেগ। এেত িবস্ময়কর কী আেছ? কেবল 
ঈশ্বরই শেখােত পারিছেলন িতিন কী ভােব ইচ্ছা করিছেলন তাঁর কােছ প্রার্থনা করা 
হেব। অতএব তাঁর দ্বারা স্থিরীকৃত ও চািলত প্রার্থনার ভক্তিময় রীিত যখন ঐশমুখ থেেক 
িনঃসৃত হচ্ছিল, সেসমেয়ও, পুত্র যা িশিখেয়িছেলন তা িপতার কােছ সুপািরশ স্বরূপ তাঁর 
আপন আত্মা দ্বারা স্বশক্তিেত স্বর্গে আরোহণ কের।


১০। প্রভুর প্রার্থনা ও আমােদর শুভকামনা

তথািপ, মানব প্রয়োজন িযিন আেগ থেেকও দেেখন, যেেহতু সেই প্রভু প্রার্থনার 

মানদণ্ড সম্প্রদান করার পর যাচনা কর, তোমােদর দেওয়া হেব  (ক) বেলিছেলন, আর 
যেেহতু এমন কতগুলো যাচনা রেয়েছ যা এক একজেনর অবস্থা-পিরস্থিিত অনুযায়ী, 
সেজন্য কেমন যেন িভত্তি স্বরূপ হেয় সেই বৈধ ও রীিতসম্মত [প্রভুর] প্রার্থনাই সর্বপ্রথেম 
উচ্চারণ করার পর আমােদর অিতিরক্ত কামনা, প্রভুর আজ্ঞাবিল স্মরেণ রেেখ, যাচনা 
সংক্রান্ত বাহ্যিক একটা কাঠামো গেঁেথ তোলার অিধকার রােখ (খ)।


১১। িপতার কােছ প্রার্থনাকােল যা যা বর্জনীয়, সেসম্পর্কে

আমরা প্রভুর আজ্ঞাবিল থেেক যত দূের আিছ সেই অনুসাের যেন তাঁর কান থেেক 

তত দূের না থািক, সেজন্য তাঁর আজ্ঞাবিলর স্মৃিত আমােদর প্রার্থনার জন্য স্বর্গ অিভমুেখ 
একটা পথ প্রস্তুত কের। তেমন আজ্ঞাগুলোর প্রধান আজ্ঞা হলো, যেকোন অিমল বা 
অপরাধ আমােদর ভাইেদর সঙ্গে বািনেয়িছ, তা িমিটেয় না দেওয়ার আেগ যেন প্রভুর 
বেিদর কােছ আরোহণ না কির (ক)। কেননা িবনা শান্তিেত ঈশ্বেরর শান্তির কােছ এিগেয় 
যাওয়া কেমন ব্যাপার? ঋণ ক্ষমা না কের ঋণক্ষমার কােছ যাওয়াও কেমন ব্যাপার? 



যখন আিদ থেেকই সমস্ত ক্রোধ আমােদর কােছ িনিষদ্ধ, তখন ভাইেয়র প্রিত যে ক্রুদ্ধ, 
সে কেমন কের িপতােক প্রশিমত করেব? সেই যোেসফ যখন িপতােক আনাবার সঙ্কল্পে 
িনেজর ভাইেদর িবদায় িদেয়িছেলন, তখন িতিনও বেলিছেলন, পেথ ক্রুদ্ধ হয়ো না  (খ), 
অর্থাৎ িতিন আমােদরই সতর্ক কেরিছেলন, কেননা অন্যত্র আমােদর িশক্ষা-প্রণালী ‘পথ’ 
বেল অিভিহত (গ); তাই যখন প্রার্থনার পেথ পদার্পণ কির তখন যেন অন্তের ক্রোধ রেেখ 
িপতার কােছ না যাই। তারপর প্রভু িবধান প্রসািরত করেত িগেয় স্পষ্টভােবই ক্রোধ 
সংক্রান্ত িনেষধাজ্ঞাটা নরহত্যা সংক্রান্ত আজ্ঞার পর পের যুক্ত কেরন  (ঘ)। একটামাত্র 
খারাপ কথা দ্বারাও িতিন ক্রোধ ব্যক্ত করার অনুমিত দেন না। আর যিদ ক্রুদ্ধ হেতই হয়, 
তেব, প্রেিরতদূেতর সাবধানবাণী অনুসাের, যেন সূর্যাস্তের পের ক্রোধ রাখা না হয় (ঙ)। 
িকন্তু ভাইেয়র সঙ্গে সন্তোষজনক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন অস্বীকার করেত করেত প্রার্থনা ছাড়া 
একিদন কাটানো, না হয় ক্রোেধ িনষ্ঠাবান থেেক প্রার্থনাটা হারানো, এ কেমন দুঃসাহসী 
ব্যাপার?


১২। প্রার্থনাকােল মেনর অবস্থা সম্পর্কে

কেবল ক্রোধ থেেক নয়, িকন্তু মেনর যেকোন িবরক্তিকর অবস্থা থেেকই সেই 

প্রার্থনার মনোভাব মুক্ত হওয়া চাই, সেই যে প্রার্থনা এমন মানবাত্মা থেেক উচ্চািরত, যে 
মানবাত্মা সেই পিবত্র আত্মারই অনুরূপ যাঁর কােছ প্রার্থনাটা প্রেিরত। কেননা দূিষত কোন 
আত্মা পিবত্র আত্মার কােছ স্বীকৃিত পেেত পাের না  (ক), যেইভােব িবষণ্ণ কোন আত্মাও 
আনন্দময় কোন আত্মা দ্বারা, বাঁধা কোন আত্মাও মুক্ত কোন আত্মা দ্বারা স্বীকৃিত পেেত 
পাের না। কেউই িনেজর িবরোধীেক িনেজর ঘের স্থান দেয় না, কেউই িনেজর সঙ্গীেক 
ছাড়া অন্য কাউেক প্রেবশািধকার দেয় না।


১৩। হাত ধোয়া সম্পর্কে

ধৌত হােত িকন্তু নোংড়া আত্মায় প্রার্থনায় যোগ দেওয়া কেমন যুক্তি, যখন আমােদর 

হােতর পক্ষে আধ্যাত্মিক শুিচতা আবশ্যকীয় যােত সেই হাত িমথ্যা, নরহত্যা, িনষ্ঠুরতা, 
িবষপ্রয়োগ, প্রিতমাপূজা থেেক ও সেই অন্য যত কািলমা থেেক শুিচ অবস্থায়  (ক) 



উত্তোিলত হেত পাের যা আত্মায় জন্ম িনেয় সেই হাত দ্বারাই সািধত? এগুলোই প্রকৃত 
শুিচতা, সেগুলো নয় যেগুলো িবষেয় বেিশর ভাগ মানুষ কুসংস্কােরর জোের সতর্ক, তথা 
প্রিতিট প্রার্থনার আেগ হাত-পা ধোয়া যিদও সেবমাত্র সর্বাঙ্গীন স্নান করা হেয় থােক। 
যখন আিম িবচক্ষণতা সহকাের তেমন রীিত সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব অনুসন্ধান 
করিছলাম ও সেটার যুক্তির িবষেয় খোঁজ করিছলাম, তখন এেত িনশ্চিত হলাম যে, সেই 
রীিত িপলােতর সেই আচরণ স্মরণ করায় যখন িতিন হাত ধুেয় প্রভুেক সমর্পণ 
কেরিছেলন  (খ)। আমরা িকন্তু প্রভুর কােছ প্রার্থনাই কির, তাঁেক সমর্পণ কির না; না, 
তাঁেক সমর্পণ কেরিছেলন িযিন, আমরা বরং তাঁর সেই আচরেণর িবপরীেত দাঁিড়েয় 
সেক্ষেত্রে আদৌ হাত ধুই না। অবশ্যই, যিদ মানব যোগাযোেগর ফেল আমােদর হাত 
এমন ভােব দূিষত হেয় থােক যার জন্য তা ধোয়া িবেবেকর ব্যাপার, তেব সেই পিরস্থিিত 
বােদ আমােদর সেই হাত যেথষ্ট পিরষ্কার যা আমােদর গোটা দেহ সহ একবার 
িচরকােলর মত খ্রিষ্টে ধৌত কেরিছ।


১৪। এব্যাপাের ইহুদীেদর আচরণ

যিদও ইস্রােয়ল প্রত্যহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধুেয় থােক, তবু সে কখনও শুিচ নয়। কমপক্ষে 

তার হাত দু’টো অনুক্ষণ অশুিচ, নবীেদর ও স্বয়ং প্রভুর রক্তে রঞ্জিত; আর সেই 
পিরপ্রেক্ষিেত ওরা বংশগত সূত্রে িনেজেদর িপতােদর অপরােধ অপরাধী হওয়ায় প্রভুর 
কােছ সেই হাত দু’টো উত্তোলন করেতও সাহস পায় না (ক), এই ভেয় যে, কোন না কোন 
ইশাইয়া িচৎকার করেবন  (খ) বা খ্রিষ্ট এেকবাের কেঁেপ উঠেবন। তথািপ আমরা হাত 
উত্তোলন কির তা শুধু নয়, প্রসািরতও কির, ও প্রভুর যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ কের 
প্রার্থনাকােলও খ্রিষ্টেক স্বীকার কির (গ)।


১৫। আলোয়ান খোলা সম্পর্কে

িকন্তু, যেেহতু আমরা অসার িনয়মপালন সংক্রান্ত িবেশষ একটা িদক িচহ্নিত 

কেরিছ, সেজন্য এমনটা িবরক্তিকর হেব না যে, সেইমত সেই অন্যান্য িবষয়ও িচহ্নিত 
করব যেগুলো িবষেয়ও অসারতা প্রমািণত হেত পাের; অর্থাৎ, সেই িবষয়গুলো হয় 



প্রভুর, না হয় প্রেিরতদূতেদর কোন আেদেশর অিধকারসূত্রেই পািলত িকনা। কেননা 
তেমন িবষয়গুলো ধর্ম সংক্রান্ত নয়, কুসংস্কারই সংক্রান্ত; সেগুলো নকল, 
বাধ্যবাধকতাজিনত ও যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট ধর্মানুষ্ঠােনর চেেয় অদ্ভুত অনুষ্ঠানই সংক্রান্ত; 
এবং সেগুলোেক এজন্যও সংযেমর অধীন করা দরকার যে, সেগুলো আমােদর 
িবজাতীয়েদর একই পর্যােয় রােখ। যেমন, সেই রীিত যা অনুসাের কেউ না কেউ 
আলোয়ান খুেলই প্রার্থনা কের; বস্তুত জািতগুলোই তােদর প্রিতমার সামেন তেমনটা 
কের। আর যিদ তেমনটা করা দরকার হত, তেব প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত পোশাক সম্পর্কে 
িশক্ষাদান কেরন যাঁরা, সেই প্রেিরতদূেতরা অবশ্যই সেই কথা উল্লেখ করেতন, যিদ না 
এমন একজন রেয়েছ যে মেন কের, পল প্রার্থনার জোেরই আলোয়ানটা কার্পোেসর কােছ 
রেেখ গেিছেলন (ক)। বািবলন-রাজার অগ্নিচুল্লিেত পায়জামা ও পাগিড় পরা অবস্থায় (খ) 
সেই িতন সাধুর প্রার্থনােক স্পষ্ট ভােব শুেনিছেলন িযিন, সেই ঈশ্বর আলোয়ান-পরা 
প্রার্থীেদর শোেনন না বৈিক।


১৬। প্রার্থনার পের বসা

আরও, প্রার্থনা যথাযথভােব শেষ হবার পর, কেউ না কেউ যে রীিতমত বেস, 

সেসম্পর্কে আিম কোন যুক্তি খুঁেজ পাচ্ছি না, কেবল সেটাই পাচ্ছি যেটা বাচ্চােদরই 
উপযোগী। তেব কীবা হত, যাঁর লেখা সাধারণত ‘পালক’ বেল পিরিচত, যিদ সেই 
হের্মাস (ক) প্রার্থনা ক’রে খােটর উপের না বেস অন্য িকছু করেতন (খ); তেব আমরা িক 
এ মেেন নেব যে, সেই বসাটাও অবশ্যপালনীয় রীিত? অবশ্যই না। কেননা সেটা 
সাধারণ একটা বর্ণনা; তাই যখন লেখাটা বেল, ‘আিম [হের্মাস] প্রার্থনা ক’রে আমার 
খােটর উপের বেসিছলাম’(গ), তখন সেটা বর্ণনা-শৈলী সংক্রান্ত ব্যাপার, সেটা 
িনয়মপালন সংক্রান্ত নমুনা নয়। নইেল এমনটা হত যে, কোথাও প্রার্থনা করব না, 
সেইখােন মাত্র করব যেখােন একটা খাট রেয়েছ। এমনিক, যে কেউ চেয়াের বা চৌিকেত 
বসত, সে সেই লেখার িবপরীেত কাজ করত। আরও, যেেহতু িনেজেদর পুতুলেদর পূজা 
করার পর িবজাতীয়রা আসন িনেয় তেমনটা কের থােক, সেজন্য এক্ষেত্রেও সেই রীিত 
আমােদর মধ্যে িনন্দার িবষয় হবার যোগ্য, কারণ তা প্রিতমাপূজােত পািলত। এব্যাপাের 



অশ্রদ্ধা-অিভযোগও যুক্ত রেয়েছ; এটা এমন িবষয় যে, িবজাতীয়েদর যিদ বোধ থাকত 
তেব ওরা িনেজরাও তা বুঝেত পারত। এক িদেক, যাঁেক তুিম সকেলর চেেয় বেিশ শ্রদ্ধা 
ও মান্য কর, যখন তাঁর চোেখর সামেন বা এেকবাের চোেখ চোেখ বসা অশ্রদ্ধার ব্যাপার 
বেল গণ্য, তখন, অন্য িদেক, মহত্তর কারেণ প্রার্থনার দূত দাঁিড়েয় থাকেতই  (ঘ) 
জীবনময় ঈশ্বেরর চোেখর সামেন বেস থাকা িক সবেচেয় ধর্মিবরুদ্ধ কাজ বেল গণ্য হেব 
না? অবশ্যই, যিদ না এমনটা হয় যে, আমরা আসেল ঈশ্বরেক বোঝােত চাই যে, 
প্রার্থনাটা আমােদর পিরশ্রান্ত কের ফেেলেছ।


১৭। উত্তোিলত হাত

িকন্তু, ঈশ্বেরর কােছ আমােদর প্রার্থনােক তখনই আমরা আরও বেিশ গ্রহণীয় কির, 

যখন িবনয় ও িবনম্রতা সহ, হাত দু’টো বেিশ উত্তোিলত না রেেখ বরং সঙ্গত ও সমুিচত 
ভােব উত্তোিলত রেেখ, ও আমােদর মুখমণ্ডলও দুঃসাহেসর সঙ্গে খাড়া না রেেখ প্রার্থনা 
কির। কেননা সেই যে কর-আদায়কারী িমনিত িনেবদেন শুধু নয়, মুখমণ্ডেলও িবনম্র ও 
হতাশ হেয় প্রার্থনা কেরিছল, িনর্লজ্জ ফিরশীর চেেয় সে‑ই ধর্মময় বেল সাব্যস্ত হেয় 
িবদায় িনেয়িছল (ক)।


তেমিন ভােব আমােদর কণ্ঠের স্বরও নিমত হওয়া চাই; অন্যথা, যিদ আওয়ােজর 
জোেরই আমােদর কথা শোনা হয়, তেব আমােদর কেমন বড় কণ্ঠনািলই বা দরকার 
হেব? িকন্তু ঈশ্বর কণ্ঠের নয়, হৃদেয়রই শ্রোতা (খ), যেইভােব িতিন সেই হৃদয়ও পরীক্ষা 
কেরন। ‘িপিথয়া’ দৈববক্তার অপদূত বেল (গ), ‘আিম বোবােক বুিঝ ও বাক্‌শক্তিিবহীনেক 
স্পষ্টই শুনেত পাই।’(ঘ) ঈশ্বেরর কান শব্দের অেপক্ষায় রেয়েছ িক? তেব কেমন কের 
যোনার িমনিত অিতকায় মােছর পেেটর গভীরতা থেেক, সেই িবরাট পশুর অন্ত্ররািজর 
মধ্য থেেক স্বর্গ পর্যন্ত িগেয় পৌঁছেত পারল?  (ঙ)। জোর গলায় প্রার্থনা কের যারা, 
প্রিতেবশীেক িবরক্ত করা বােদ তারা কোন্‌ মহত্তর সুিবধা পােব? এমনিক, িনেজেদর 
যাচনা এভােব প্রকাশ্য করায়, সবার মােঝ প্রার্থনা করার চেেয় ওরা এমনটা কীবা কম 
করেছ?




১৮। শান্তি চুম্বন

ইিতমধ্যে অন্য একটা রীিত জনপ্রিয়তা লাভ কেরেছ। উপবাস পালন করেছ যারা 

তারা ভাইেদর সঙ্গে প্রার্থনা করার পর, যা প্রার্থনার সীল স্বরূপ, সেই শান্তি-চুম্বন দেওয়া 
থেেক িবরত থােক। িকন্তু, উপবাসকারীর প্রার্থনা যখন মহত্তর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে 
আরোহণ কের, সেসমেয়র চেেয় কোন্‌ সমেয়ই বা ভাইেদর সঙ্গে শান্তি-িবিনময় 
যোগ্যতর ভােব সম্পন্ন করা যেেত পাের, যােত কের তারা িনেজরাও আমােদর 
ধর্মক্রিয়ায় সহভািগতা করেত পাের ও তার ফেল িনজ িনজ ভাইেদর সঙ্গে িনেজর শান্তি 
িবিনময় করায় প্রশিমত হেত পাের? কোন্‌ প্রার্থনা িসদ্ধ যিদ সেই প্রার্থনা পিবত্র চুম্বন 
থেেক িবযুক্ত?  (ক)। প্রভুর সেবাকর্ম যারা সম্পাদন কের থােক, তােদর মধ্যে এমন 
কােকই বা শান্তি বাধাগ্রস্ত কের? যে যজ্ঞ থেেক মানুষ শান্তি ছাড়া িবদায় নেয়, সেটা 
কোন্‌ ধরেনর যজ্ঞ? আমােদর প্রার্থনা যাই হোক না কেন (খ), তা সেই আেদশ-পালেনর 
চেেয় শ্রেয়তর হেব না, সেই যে আেদশ অনুসাের আমােদর উপবাস গোপন রাখেত 
আমােদর িনর্দেশ করা হয়  (গ), কেননা চুম্বন থেেক িবরত থাকায় এটাই দাঁড়ায় যে, 
আমরা উপবাস পালন করিছ। িকন্তু যিদও এব্যাপাের কোন যুক্তি থাকত, তবু তুিম যেন 
এই আেদশ ক্ষেত্রে অপরাধী না হও, সেজন্য তুিম হয় তো তোমার সেই শান্তি-চুম্বন 
পের, িনেজর ঘেরও, িদেত পার যেখােন তোমার উপবাস সম্পূর্ণ রূেপ গোপন রাখা সম্ভব 
নয়। িকন্তু যেখােন তুিম তোমার উপবাস-পালন গোপন রাখেত পার, সেই স্থান যেইখােন 
হোক না কেন, সেখােন তোমার উিচত আেদশটা স্মরণ করা; এভােবই তুিম ধর্মিবিধটা 
বাইের ও প্রথামত িনেজর ঘেরও পূরণ করেত পারেব। আর িঠক এইভােব সেই 
পাস্কািদবসত্রেয় যখন ধর্মীয় উপবাস-পালন সার্বিক ও কেমন যেন প্রকাশ্য, তখনও, 
সকেলর সঙ্গে িমেল যাই কির না কেন, তা গোপন রাখার িবষেয় িকছুই মেন না ক’রে 
আমরা সেই চুম্বন-িবিনময় কের থািক।


১৯। ‘প্রহরা’ সম্পর্কে

একই প্রকাের, ‘প্রহরার’(ক) িদনগুলো সম্পর্কে অিধকাংশ লোক মেন কের, সেই 

যজ্ঞীয় প্রার্থনায় (খ) উপস্থিত থাকা তােদর উিচত নয়, কারণ ‘প্রহরা’টা প্রভুর দেহ গ্রহণ 



করার পের সমাপন করা উিচত  (গ)। তেব, এউখািরস্তিয়া িক ঈশ্বেরর উদ্দেেশ অর্পিত 
সেবাকর্ম বািতল কের, নািক সেই সেবাকর্মেক আরও শক্ত বন্ধেন ঈশ্বেরর সঙ্গে িমিলত 
কের? বরং তুিম ঈশ্বেরর বেিদর ধাের দাঁড়ােল  (ঘ) তোমার ‘প্রহরা’ িক আরও বেিশ 
গম্ভীর হেব না? প্রভুর দেহ গৃহীত ও সংরক্ষিত  (ঙ) হেল উভয় িদকটাই তথা যজ্ঞে 
অংশগ্রহণ ও িবিধ পূরণ দু’টোই পািলত। যখন ‘প্রহরা’ সামিরক আদর্শ থেেক িনেজর 
নাম পেেয় থােক (কেননা আমরা ঈশ্বেরর সৈন্য বৈিক), তখন সেনািনবােস কোনও 
আনন্দগান ও কোনও শোেকর গানও সৈন্যের ‘প্রহরা’ বািতল কের না, কেননা আনন্দ 
আরও বেিশ স্বচ্ছন্দে, শোক আরও বেিশ সাবধােন শৃঙ্খলােক পালন করােব।


২০। নারী-পোশাক সম্পর্কে

তথািপ, নারী-পোশাক সম্পর্কে িবিধপালেনর িবিভন্নতা িবষয়টা, সামান্যতম মানুষ 

এই আমােদর, এমনভােব আলোচনা করেত বাধ্য কের যােত আমরা, হয় তো 
িনর্লজ্জভােব, পিবত্রতম প্রেিরতদূেতর পেরই  (ক) িবষয়টা আলোচনা কির; িকন্তু তবু 
এটাই িনর্লজ্জার ব্যাপার হেব না, যিদ প্রেিরতদূত অনুসােরই আলোচনাটা চালাই। 
পোশাক ও অলঙ্কার সংক্রান্ত শালীনতার কথা বলেত িগেয় িপতেররও িবিধিনয়ম  (খ) 
স্পষ্ট, কেননা িতিন পেলর মত একই আত্মার অিধকারী হওয়ায় একই ভাষা প্রয়োগ ক’রে 
কাপেড়র গৌরব, সোনার গর্ব ও চুেলর বেশ্যাসূলভ কায়দা িনেষধ কেরন।


২১। কুমারীেদর সম্পর্কে

িকন্তু, যে িবষয় সমস্ত মণ্ডলীগুলোেত এলোেমলো ভােব পািলত, অর্থাৎ কুমারীেদর 

মাথা ঢেেক রাখা উিচত িকনা, সেিবষয় অবশ্যই আলোচনাযোগ্য। কেননা যারা 
কুমারীেদর মাথা সংক্রান্ত িনয়ম থেেক মুক্ত কের, এমনটা মেন হচ্ছে তারা এিবষেয়র 
উপর িনর্ভর কের যে, প্রেিরতদূত এক্ষেত্রে ‘কুমারী’ শব্দটা উল্লেখ না ক’রে বরং 
স্ত্রীলোকেদরই িবষেয় িনর্ধারণ কেরিছেলন তারা মাথা ঢেেক রাখেব  (ক); িতিন সাধারণ 
ভােব িলঙ্গ লক্ষ করিছেলন না নইেল িতিন বলেতন ‘নারী’, িতিন বরং ‘স্ত্রীলোক’ বলায় 
[অর্থাৎ পিরণত মিহলা] সেই িলঙ্গের শ্রেিণই লক্ষ করিছেলন; কেননা িতিন যিদ 



‘স্ত্রীলোক’ বলায় িলঙ্গেকই িচহ্নিত করেতন, তেব িতিন িনেজর িনেষধাজ্ঞা সকল 
নারীেদর জন্য িনর্বিেশেষই কার্যকর করেতন; িকন্তু িলঙ্গের একটা শ্রেিণই উল্লেখ করার 
ব্যাপাের নীরব থাকায় িতিন অপর শ্রেিণটা আলাদা রােখন। কেননা উপরোল্লিিখত সেই 
লোেকরা নািক বেল, িতিন কুমারীেদর কথাও িবেশষ উল্লেেখ উল্লেখ করেত পারেতন, 
অথবা এমিনই ‘নারী’ সমষ্টিগত অর্থবাহক শব্দ ব্যবহার করেত পারেতন।


২২। উপরোল্লিিখত িবষয় সংক্রান্ত সমাধান

যারা তেমন িবষেয় সম্মিত দেয়, তােদর শব্দটার প্রকৃিত সম্পর্কে ভাবা উিচত পিবত্র 

শাস্ত্রের প্রথম লেখাগুলোেত ‘স্ত্রীলোক’ এর অর্থ িক। তােত তারা দেখেত পায় শব্দটা 
হলো িলঙ্গের নাম, িলঙ্গের কোন একটা শ্রেিণ নয়; অর্থাৎ, যখন হবা তখনও কোন 
পুরুষেক জােননিন, তখন ঈশ্বর তাঁেক স্ত্রীলোক ও নারী  (ক) বেল িচহ্নিত কেরিছেলন 
িকনা: িলঙ্গের সাধারণ অর্থ অনুযায়ী ‘নারী’, িলঙ্গের শ্রেিণ অনুযায়ী ‘স্ত্রীলোক’। সুতরাং, 
যে সময় সেই দু’জন তখনও িববািহত িছেলন না, যেেহতু সেসময় হবােক ‘স্ত্রীলোক’ শব্দ 
দ্বারা িচহ্নিত করা হেয়িছল, সেজন্য সেই শব্দ কুমারী ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সাধারণ শব্দ 
িছল। এটাও িবস্মেয়র ব্যাপার নয় যে সেই প্রেিরতদূত িযিন অবশ্যই সেই একই আত্মা 
দ্বারা চািলত িছেলন যাঁর দ্বারা সমস্ত পিবত্র শাস্ত্র যেমন, আিদপুস্তকও তেমন রিচত 
হেয়িছল, সেই প্রেিরতদূত ‘স্ত্রীলোক’(খ) লেখায় সেই একই শব্দ ব্যবহার কেরিছেলন যা 
অিববািহতা হবার উদাহরণ দ্বারা একিট কুমারীর জন্য ব্যবহার্য।


বস্তুতপক্ষে অন্য যত পদও এক্ষেত্রে একমত। কেননা, অন্যত্র তথা যেখােন িববাহ 
সম্পর্কে আলোচনা কেরন (গ) িতিন সেখােন যেইভােব কেরন, িতিন যে সেইভােব হবােক 
কুমারী বেল িচহ্নিত কেরনিন, এদ্বারাও িতিন যেথষ্ট দেখান যে, তাঁর সেই কথা সমস্ত 
স্ত্রীলোকেক িচহ্নিত ক’রে ও গোটা িলঙ্গ িচহ্নিত ক’রে বলা হেয়েছ; এও দেখান যে, িতিন 
তাঁেক আদৌ িচহ্নিত না করার ফেল কুমারী ও অন্য কারোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
কেননা িযিন অন্যত্র, তথা সেখােন যেখােন পার্থক্যটা দাবীকৃত, পার্থক্য রাখায় সেচতন 
হেয় (তাছাড়া, িতিন এক একটা জাতেক িনজ িনজ উপযুক্ত নাম দ্বারা িচহ্নিত করায়ই তা 
কেরন  (ঘ)), িতিন এক একটােক উল্লেখ না করায় যেখােন কোন পার্থক্য রােখন না, 



সেখােন ইচ্ছা কেরন যেন কোন পার্থক্য রাখা না হয়। এবং এিবষেয় আর কী না বলব, 
যখন িতিন যে ভাষায় পত্র িলখেতন, সেই গ্রীক ভাষায় ‘নারী’ এর বদেল ‘স্ত্রীলোক’, 
তথা θηλείας [থেেলইয়াস] এর বদেল γυναῖκας [গুনাইকাস] শব্দটাই সাধারণ 
ভােব ব্যবহৃত? অতএব, সেই শব্দ যার ব্যাখ্যা তা‑ই িচহ্নিত কের যা ‘নারী’ িচহ্নিত 
কের, যখন সেই শব্দ িলঙ্গের নােমর বদেল প্রায়ই ব্যবহৃত, তখন িতিন γυναῖκα 
[গুনাইকা] বলায় িলঙ্গেকই িচহ্নিত কেরেছন; িকন্তু িলঙ্গে কুমারীও িবদ্যমান।


িকন্তু তাঁর উক্তি স্পষ্ট; িতিন বেলন, যেকোন স্ত্রীলোক প্রার্থনাকােল িকংবা নবীয় 
বাণী দেওয়ার সমেয় মাথা ঢেেক রােখ না, সে তার িনেজর মাথা অসম্মান কের (ঙ)। সেই 
‘যেকোন স্ত্রীলোক’ কী, যিদ না যেকোন বয়েসর, যেকোন শ্রেিণর, যেকোন অবস্থার 
স্ত্রীলোক? ‘যেকোন’ বলায় িতিন নারীত্ব থেেক িকছুই বাদ িদচ্ছেন না, যেইভােব মাথা 
ঢেেক না রাখার ব্যাপাের পুরুসত্ব থেেক িকছুই বাদ িদচ্ছেন না; কেননা িতিন এক্ষেত্রে 
এমিনই ‘যেকোন পুরুষ’(চ) বেলন। সুতরাং, যেমন পুরুষিলঙ্গ ক্ষেত্রে ‘পুরুষ’ উল্লেেখ 
যুবেকরও পক্ষে মাথা ঢেেক রাখা িনিষদ্ধ, তেমিন নারী ক্ষেত্রে ‘স্ত্রীলোক’ উল্লেেখ 
কুমারীও মাথা ঢেেক রাখেত বাধ্য। একই প্রকাের এক এক িলঙ্গে যুব বয়স 
বয়োজ্যেষ্ঠেদর িনয়ম পালন করুক; অন্যথা, কুমারীরা িনেজর প্রকৃত শব্দ অনুযায়ী 
উল্লিিখত না হওয়ায় তারা যিদ মাথা ঢেেক না রােখ, তেব কুমারীরাও মাথা ঢেেক 
রাখুক। পুরুষ ও যুবক িভন্ন হোক যিদ স্ত্রীলোক ও কুমারীও িভন্ন।


এমনিক িতিন বেলন যে, স্বর্গদূতেদর কারেণই (ছ) স্ত্রীলোকেদর মাথা ঢেেক রাখেত 
হেব, কারণ মানব-কন্যােদর কারেণই সেই দূেতরা ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে িবদ্রোহ 
কেরিছল (জ)। তেব কেই বা এ সমর্থন করেব যে, কেবল স্ত্রীলোেকরাই, অর্থাৎ ইিতমধ্যে 
িববািহত হেয়িছল ও কুমারীত্ব হািরেয়িছল যারা, তারাই দূতেদর কামুকতার পাত্র িছল, 
যিদ না কুমারী যারা তারা সৌন্দর্যে উৎকৃষ্ট হেত ও প্রেিমকেদর পেেত অক্ষম িছল? তা 
হয় না; তাই এসো, দেিখ, দূেতরা যােদর প্রিত আসক্ত িছল, তারা কেবল কুমারীই িছল 
িকনা, কারণ শাস্ত্রে মানব-কন্যারা (ঝ) সেইভােব বেল থােক যেভােব মানব-বধূ বা নারী 
িনর্বিেশেষই বলেত পারত। তেমিন, যখন শাস্ত্রে বেল, তােদর ওরা িনেজেদর বধূ বেল 
িনল (ঞ), তখন শাস্ত্র এিভত্তিেতই তাই কের বেল যে, অবশ্যই তারাই বধূ বেল িচহ্নিত 



যারা বধূ নাম-িবহীন। িকন্তু যারা বধূ নাম-িবহীন িছল না, তােদর সম্পর্কে শাস্ত্র 
অন্যভােব কথা বলত; সুতরাং, যারা িচহ্নিত তারা যেমন িবধবত্বও-িবহীন তেমিন 
কুমারীত্বও িবহীন। তাই, িলঙ্গ সাধারণ ভােবই িচহ্নিত করায় পল ‘কন্যােদর’ ও জাতেক 
একজািতেত িমিলত করেলন। আরও, যখন িতিন বেলন যে, যে প্রকৃিত স্ত্রীলোকেদর 
জন্য চুল আবরণ ও অলঙ্কার বেল িনর্দিষ্ট কেরেছ, সেই প্রকৃিত িনেজই (ট) যখন শেখায় 
যে মাথা ঢেেক রাখা স্ত্রীলোকেদর কর্তব্য, তখন সেই একই আবরণ ও একই সম্মান িক 
কুমারীেদর জন্যও িনর্দিষ্ট হয়িন? যখন স্ত্রীলোেকর পক্ষে মাথা মুণ্ডন করা লজ্জাকর 
ব্যাপার, তখন কুমারীর পক্ষেও িঠক তাই। অতএব, যার পক্ষে মাথা সংক্রান্ত িবিধ এক 
ও একই, তার কােছ মাথা সংক্রান্ত এক ও একই িনয়ম-পালনও দাবীকৃত, এবং তা 
এমন যা সেই কুমারীেদর পক্ষেও প্রযোজ্য বাল্যকাল যােদর রক্ষা কের, কেননা আিদ 
থেেক একটা কুমারী ‘নারী’ বেল িচহ্নিত হেয়িছল। এক কথায়, ইস্রােয়ল পর্যন্তই এ রীিত 
পালন কের থােক, িকন্তু ইস্রােয়ল যিদ পালন নাও করত, তেব প্রসািরত ও বর্ধিত 
আমােদর সেই িবধান িনেজর জন্য তেমন সংযোগ সমর্থন করত; কুমারীেদর পক্ষে মাথা 
ঢেেক রাখার বাধ্যবাধকতাও সমর্থন করত। আমােদর ব্যবস্থা ক্রেম, যে বয়স িনেজর 
িলঙ্গের িবষেয় অজ্ঞ, সেই বয়স সরলতার স্ব-অিধকার রক্ষা করুক। কেননা যখন আদম 
ও হবার জ্ঞান পাবার সেই সময় এেসিছল, তখন দু’জেন সােথ সােথ তা‑ই ঢেেক 
রাখেলন যা িবষেয় জ্ঞান লাভ কেরিছেলন। যাই হোক, এ িনশ্চিত িবষয় যে, যােদর 
বাল্যকােল এখনও যৌবনকােলর পিরবর্তন হয়িন, সেই সম্পর্কে তােদর বয়েসর পক্ষে 
প্রকৃিতর প্রিত যেমন, তেমিন শৃঙ্খলারও প্রিত িনজ কর্তব্য মেন রাখা উিচত, কেননা 
তারা তােদর অঙ্গ ক্ষেত্রে ও তােদর ভূিমকা ক্ষেত্রে, উভয় ক্ষেত্রেই ‘স্ত্রীলোক’ পর্যায় 
উন্নীত। এমন কেউ নেই যে িববাহযোগ্যা হেল তখনও ‘কুমারী’, কেননা তার মধ্যে 
বয়সই ইিতমধ্যে তার আপন স্বামীর সঙ্গে তথা কােলরই সঙ্গে িববাহ-আবদ্ধ হেয়েছ।


িকন্তু কোন না কোন কুমারী ঈশ্বেরর কােছ িনেজেক আজীবন িনেবদন কেরেছ। সে 
সেসময় থেেক িনেজর চুেলর কায়দা পাল্টায় ও িনেজর পোশাক ‘স্ত্রীলোক’ উপযোগী 
পোশােক বদলায়। ফেল সে তােত িনেজেক সম্পূর্ণরূেপ আবদ্ধ রাখুক ও কুমারী 
উপযোগী গোটা ভূিমকা পালন করুক; ঈশ্বেরর খািতের সে যা গুপ্ত রােখ, সে তা 



সম্পূর্ণরূেপই আবৃত রাখুক। ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আমােদর মধ্যে যা সাধন কের, তা কেবল 
ঈশ্বেররই জ্ঞােনর কােছ সঁেপ দেওয়া আমােদর দািয়ত্ব-কর্তব্য, পােছ, ঈশ্বেরর কাছ থেেক 
যে পুরস্কার প্রত্যাশা কির তা মানুেষর কাছ থেেকই পাই। যা তুিম মানুেষর সামেন আবৃত 
রাখ, তা কেন ঈশ্বেরর সামেন অনাবৃত কর? তুিম িক িগর্জায় এর চেেয় প্রকাশ্যেই বেিশ 
শালীন হেব? যখন তোমার আত্মিনেবদন ঈশ্বেরর অনুগ্রহ ও তা তুিম গ্রহণ কেরছ, 
তখন, প্রেিরতদূত বেলন, কেন এমন দম্ভ কর িঠক যেন তা পাওিন?  (ঠ)। তোমার 
আত্মপ্রদর্শনীেত কেন তুিম অন্যেদর িবচার কর? তুিম তোমার দম্ভ দ্বারা িক অন্যেদর 
ভালোর িদেক আহ্বান করছ? না; বরং দম্ভ করায় তুিম িনেজই যা তোমার তা হারাবার 
ঝুিক িনচ্ছ ও অন্যেদরও একই িবপেদ চালনা করছ। দম্ভের প্রিত আসক্তি দ্বারা যা ধারণ 
করা হয়, তা সহেজ ধ্বংস হেয় যায়। হে কুমারী, তুিম প্রকৃত কুমারী হেল তেব মাথা 
ঢেেক রাখ, কারণ তোমার লজ্জাই করার কথা। তুিম প্রকৃত কুমারী হেল তেব বহু চোখ 
তোমার িদেক তাকােব এমনটা সহ্য করো না; তোমার মুখমণ্ডেল কেউই িবস্মিত না 
হোক; তোমার িমথ্যাচরণ কেউই উপলব্ধি না করুক (ড)। তোমার মাথা ঢেেক রাখেল 
তেব তুিম যে িববািহতা তা ভান করায় ভালই করছ; এমনিক, এমনটা মেন হয় না যে 
তুিম িমথ্যাচরণ করছ, যেেহতু তুিম খ্রিষ্টের সঙ্গে িববািহতা বেট। তাঁরই কােছ তুিম 
তোমার দেহ সঁেপ িদেয়ছ, তোমার স্বামীর প্রিত দাবীকৃত আচরণ অনুসােরই আচরণ 
কর। যখন িতিন অন্যেদর বধূেদর বেলায় ইচ্ছা কেরন তারা মাথা ঢেেক রাখেব, তখন 
িনেজরটার বেলায় অবশ্যই তেমনটা বেিশ ইচ্ছা কেরন।


িকন্তু প্রিতিট মানুষ এমনটা মেন করেব না যে, তার পূর্বসূরীেদর প্রিতষ্ঠানসমূহ উলট 
পালট হবার যোগ্য। অেনেক িনেজেদর িবচার ও সেটার সংগিত আলাদা রীিত-নীিতর 
হােত সঁেপ দেয়। মাথা ঢেেক রাখা ক্ষেত্রে কুমারীেদর বাধ্য করেত নেই, িকন্তু যারা 
স্বেচ্ছায় তা কের, তা করেত তােদরও িনেষধ করা উিচত নয়। আর যারা িনেজেদর 
কুমারী বেল অস্বীকার করেত পাের না, তারাও িনেজেদর সুখ্যািত সম্পর্কে এেত খুিশ 
হোক যে ঈশ্বেরর কােছ তােদর িবেবক িনরাপদ (ঢ)।


তথািপ যারা বাক্‌িববােহর বন্ধেন আবদ্ধ, তােদর িবষেয় আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা 
অনুসাের আিম স্থিরতার সঙ্গে বলেত ও সপ্রমাণ করেত পাির যে, যেিদেন তারা 



পুরুষেদেহর প্রথম চুম্বেন বা হােতর স্পর্শে কেঁেপ উেঠিছল, সেিদন থেেক তােদর মাথা 
ঢেেক রাখেত হেব; কেননা তােদর মধ্যে সবিকছুই ইিতমধ্যে িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ তথা 
পিরণিত দ্বারা তােদর বয়স, বয়স দ্বারা তােদর দেহ, সেচতনতা দ্বারা তােদর আত্মা, 
সেই চুম্বেনর অিভজ্ঞতা দ্বারা তােদর শালীনতা, প্রতীক্ষা দ্বারা তােদর প্রত্যাশা, ইচ্ছা দ্বারা 
তােদর মন। সেই রেেবকার আদর্শই আমােদর জন্য যেথষ্ট হোক িযিন, দূর থেেক বরেক 
তাঁেক দেখানো হেল তাঁর সঙ্গে িববাহই যেন কেরেছন বেল মাথা ঢেেক িনেয়িছেলন (ণ)।


২৩। হাঁটুপাত সম্পর্কে

হাঁটুপাত ক্ষেত্রেও প্রার্থনা নানা ধরেনর িনয়ম-পালন সােপক্ষ, কেননা কেউ না কেউ 

রেয়েছ যারা সাব্বাৎ িদেন হাঁটুপাত থেেক িবরত থােক; আর যেেহতু এ মতেভদ 
মণ্ডলীগুলোর কােছ অিধক িনন্দনীয় ব্যাপার স্বরূপ, সেজন্য প্রভু িনেজর অনুগ্রহ প্রদান 
করেবন, যােত ওরা হয় িনেজেদর অিভমত ছােড়, না হয় পেরর অসুিবধা না ঘিটেয়ই তা 
পালন কের থােক। তথািপ আমরা, যেভােব আমােদর কােছ িবষয়টা সম্প্রদান করা 
হেয়েছ, সেই অনুসাের কেবল প্রভুর পুনরুত্থােনর িদেন যে হাঁটুপাত থেেক িবরত থাকব 
শুধু তা নয়, যেকোন প্রকার উৎকণ্ঠামূলক আচরণ ও কর্ম থেেকও আমােদর িবরত থাকা 
উিচত; এমনিক আমােদর ব্যবসাও স্থিগত করেত হেব পােছ িদয়াবলেক সুযোগ 
িদই  (ক)। তেমিন পঞ্চাশত্তমী কােলও, যে কাল আমরা একই গম্ভীর উল্লাস দ্বারা পৃথক 
রািখ। িকন্তু এমন কে আেছ যে প্রিতিদন ঈশ্বেরর সামেন প্রিণপাত করেত দ্বিধা করেব, 
কমপক্ষে সেই প্রথম প্রার্থনায় যা দ্বারা আমরা িদেনর আলোেত প্রেবশ কির? অিধকন্তু, 
উপোস ও প্রহরার িদনগুলোেত হাঁটুপাত ছাড়া ও িবনম্রতাসূচক বািক যা িচহ্ন তা ছাড়া 
কোন প্রার্থনা করা উিচত নয়; কেননা সেকােল আমরা প্রার্থনা কির শুধু নয়, িকন্তু 
আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ িমনিত জানাই ও প্রায়শ্চিত্ত অর্পণ কির। প্রার্থনাকাল 
সম্পর্কে, সেই সর্বকােল ও সর্বস্থােন (খ) প্রার্থনা করা ছাড়া আদৌ িকছুই স্থির করা হয়িন।




২৪। প্রার্থনার স্থান সম্পর্কে

িকন্তু, যখন প্রকাশ্যে প্রার্থনা করা িনিষদ্ধ, তখন কী ভােব সর্বস্থােন প্রার্থনা করব? 

‘সর্বস্থােন’(ক) বলেত প্রেিরতদূত সেই সমস্ত স্থান বুঝান যা সুযোগ বা এমনিক প্রয়োজনও 
সুিবধাজনক কেরেছ; কেননা প্রেিরতদূেতরা যা কেরিছেলন, অর্থাৎ তাঁরা যে কারাগাের 
বন্দিেদর কর্ণগোচের প্রার্থনা করিছেলন ও ঈশ্বেরর স্তুিতগান করিছেলন  (খ) তা কখনও 
এমনটা িবেবিচত হয়িন যা সেই িবিধর িবপরীত; এবং পল যে জাহােজ সকেলর 
সাক্ষােত এউখািরস্তিয়া সম্পাদন কেরিছেলন  (গ), তাও এখনও িবিধর িবপরীত আচরণ 
বেল িবেবিচত হয়িন।


২৫। প্রার্থনাকাল সম্পর্কে

তথািপ, কােলর িবষেয় আলোচনা করেত িগেয় িনর্দিষ্ট কেয়কটা ঘিটকা সংক্রান্ত 

বাহ্যিক পালন অলাভজনক হেব না; বলেত চাই, সেই সাধারণ ঘিটকাগুলো যা িদেনর 
সময়কাল িচহ্নিত কের, অর্থাৎ সেই সকাল ন’টা, দুপুর বারো’টা ও িবেকল িতনেট যা 
সম্পর্কে শাস্ত্রে আমরা দেখেত পাই অন্যান্য ঘিটকার চেেয় সেগুলোই িছল সবেচেয় 
গাম্ভীর্যমণ্ডিত।


সম্মিিলত িশষ্যেদর মধ্যে পিবত্র আত্মা প্রথমবার সকাল ন’টায়  (ক) সঞ্চািরত 
হেয়িছেলন। িপতর যেিদন সেই ক্ষুদ্র পাত্রে সার্বিক জনসমােবেশর দর্শন পেেয়িছেলন, 
সেিদন িতিন প্রার্থনা করার খািতের দুপুর বারোটায়ই  (খ) বািড়র উচ্চতর অংেশ িগেয় 
উেঠিছেলন। একই প্রেিরতদূত যোহেনর সঙ্গে িবেকল িতনটায়  (গ) মন্দিের প্রেবশ 
করিছেলন; সেসময় িতিন সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত  (ঘ) মানুষেক সুস্থতায় পুনঃপ্রিতষ্ঠিত 
কেরিছেলন। যিদও এসমস্ত িকছু এমিনই, পালনযোগ্য কোন িবিধ-িনয়ম ছাড়াই দাঁড়ায়, 
তবু িনর্দিষ্ট এমন কেয়কটা প্রাথিমক িনয়ম স্থির করা উপকারী হেত পাের যা প্রার্থনা 
সংক্রান্ত সতর্কবাণীেত কঠোরতা যোগ িদেত পাের ও একটা িবধানই যেন সেই িনর্দিষ্ট 
কর্তব্য পালেনর জন্য ব্যবসা থেেক আমােদর িছন্ন কের; যােত কের, আমরা যেমন পিড় 
যে দািনেয়লও (ঙ), অবশ্যই ইস্রােয়েলর িনয়মিবিধ অনুসাের, এসমস্ত পালন কেরিছেলন, 
তেমিন আমরা যেন িদেন কমপক্ষে দু’ িতনবােরর চেেয় কম প্রার্থনা না কির, যেেহতু 



িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা এই িতন ব্যক্তিত্বের প্রিত উপাসনা আমােদর দেয়। অবশ্যই, 
এসমস্ত িকছু সেই িনয়িমত প্রার্থনার বাড়িত িহসােব যা আলো ও রাত্রি প্রেবশকােল িবনা 
সতর্কবাণীেত আমােদর দেয় (চ)।


িকন্তু এটাও সমীচীন যে, প্রার্থনা না করার আেগ যেন িবশ্বাসীরা খাদ্য না নেয় ও 
স্নানাগাের না যায়; কেননা আত্মার সঞ্জীবনী ও পুষ্টিকরণ মাংেসর সঞ্জীবনী ও 
পুষ্টিকরেণর আেগ পালনীয়, কেননা স্বর্গীয় িবষয়গুগুলো পার্থিব িবষয়গুলোর উপর 
প্রাধান্য পায়।


২৬। ভাইেদর িবদায়কাল সম্পর্কে

যে ভাই তোমার বািড়েত প্রেবশ কেরেছ, প্রার্থনা না কের তােক িবদায় দেেব না। 

শাস্ত্রে বেল, তুিম একটা ভাইেক দেেখছ, তুিম তোমার প্রভুেকই দেেখছ (ক), িবেশষভােব 
তখনই যখন সেই ভাই িবেদশী, কেননা সে একটা স্বর্গদূতও হেত পাের। আরও, যখন 
তুিমই ভাইেদর দ্বারা গৃহীত, তখন স্বর্গীয় সঞ্জীবনীর আেগ পার্থিব সঞ্জীবনী নেেব না, 
কেননা তোমার িবশ্বাস সােথ সােথই িবচািরত হেব  (খ)। অন্যথা, কেমন কের আেদশ 
অনুসাের তুিম এই গৃেহ শান্তি িবরাজ করুক  (গ) বলেব যিদ না তােদর সঙ্গে পরস্পর 
শান্তি িবিনময় কর যারা সেই গৃেহ রেয়েছ?


২৭। একটা সামসঙ্গীত যোগ করা সম্পর্কে

যারা প্রার্থনা ক্ষেত্রে অিধক অধ্যবসায়ী, তারা সাধারণত প্রার্থনাগুলোেত 

‘আল্লেলুইয়া’ ও সেই ধরেনর সামগীিত  (ক) যোগ কের, যার শেষাংেশ উপস্থিত সবাই 
নানা ধুয়ো উচ্চারণ কের উত্তর দেয়। এবং যেকোন কর্মক্রিয়া ঈশ্বেরর গৌরবার্থে ও তাঁর 
সম্মানার্থে তাঁর কােছ উত্তম বিল িহসােব নধর প্রার্থনােকই িনেবদন কের, তেমন 
কর্মক্রিয়াও উৎকৃষ্ঠ।




২৮। আধ্যাত্মিক বিল িহসােব প্রার্থনা

কেননা এটাই [তথা প্রার্থনাই] সেই আধ্যাত্মিক বিল যা প্রাচীন যত বিলদান বািতল 

কের িদেয়েছ। ঈশ্বর বেলিছেলন, তোমােদর অসংখ্য যজ্ঞবিলেত আমার কী? ভেড়ার 
আহুিতর প্রিত আমার আর রুিচ নেই, এবং বাছুেরর চর্বি ও বৃষ ও ছােগর রক্তে আিম 
প্রীত নই! তোমােদর হাত থেেক কেইবা তেমন দািব রেেখেছ? (ক)। তেব ঈশ্বর যা দািব 
কেরন, তা সুসমাচার শেখায়; িতিন বেলন, এমন ক্ষণ আসেছ, যখন প্রকৃত উপাসেকরা 
আত্মা ও সত্যের শরেণই িপতােক উপাসনা করেব; কেননা ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ; তাই 
িপতা তেমন উপাসকই দািব কেরন (খ)।


আমরাই তো সেই প্রকৃত উপাসক ও প্রকৃত যাজক, যারা আত্মার শরেণ প্রার্থনা ক’রে 
আত্মার শরেণ প্রার্থনা-বিল উৎসর্গ কির—এমন বিল যা ঈশ্বেরর কােছ উপযুক্ত ও 
গ্রহণীয়, সেই যে বিল িতিন দািব কেরিছেলন ও িনেজই ব্যবস্থা করেলন।


এই বিল, যা সমস্ত হৃদয় িদেয় িনেবিদত, িবশ্বােস পুষ্ট, সত্যে সংরক্ষিত, 
িনষ্কলঙ্কতায় ত্রুিটহীন, শুিচতায় িনর্মল, ভ্রাতৃপ্রেেম মাল্যভূিষত, সৎকর্মের শোভাযাত্রায় 
সামসঙ্গীত ও বন্দনাগােনর মধ্যে ঈশ্বেরর বেিদপ্রান্তে আমােদর উপনীত করা প্রয়োজন; 
এই বিলই ঈশ্বেরর কাছ থেেক আমােদর জন্য সবিকছু অর্জন করেব (গ)।


২৯। প্রার্থনার প্রভাব

কেননা িযিন সেই প্রার্থনা দািব কেরন, সেই ঈশ্বর আত্মা ও সত্য থেেক উৎসািরত 

এমন প্রার্থনার কােছ কীবা িদেত অস্বীকার করেবন? তেমন প্রার্থনার কার্যকািরতা িবষেয় 
আমরা কতগুলোই না সাক্ষ্যবাণী পিড়, শুিন ও িবশ্বাস কির! প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন প্রার্থনা 
আগুন, পশু ও অনাহার থেেক মুক্তি িদত (ক), অথচ খ্রিষ্ট থেেক িনেজর প্রাণশক্তি তখনও 
পায়িন। সেটার চেেয় খ্রিষ্টীয় প্রার্থনার কর্মক্ষেত্র কতই না উদার! এ প্রার্থনা আগুেনর 
মােঝ িশিশরদানকারী সেই দূতেক দাঁড় করায় না, িসংেহর মুখও বন্ধ কের না, ক্ষুধার্তের 
কােছও সামান্যতম মধ্যাহ্ন খাবার পৌঁিছেয় দেয় না (খ), িনেজর হেয় কোন অনুগ্রহ দ্বারাও 
দুঃখযন্ত্রণার কোন অনুভূিত দূের রােখ না, িকন্তু যন্ত্রণাভুক্ত, দুঃখার্ত ও শোকার্তেক সে 
সিহষ্ণুতায় দীক্ষিত কের, সাহস দােন অনুগ্রহ প্রসািরত কের, যােত কের ঈশ্বেরর নােমর 



খািতের যা িবষেয় যন্ত্রণাভোগ করেছ তা বুেঝ, িবশ্বাস জানেত পাের ঈশ্বেরর কাছ থেেক 
সে কী প্রিতদান পেেত যাচ্ছে।


িকন্তু প্রাচীনকােল প্রার্থনা আঘাত হানত, শত্রুেসনােক ছত্রভঙ্গ করত, জলবর্ষেণর 
উপকািরতা রোধ করত (গ)। এবার িকন্তু ধর্মময়তা-প্রার্থনা ঈশ্বেরর সমস্ত ক্রোধ দূর কের 
দেয়, শত্রুেদর পক্ষে রাত্রিজাগরণ কের, িনর্যাতেকর জন্য িমনিত জানায় (ঘ)। যে প্রার্থনা 
স্বর্গীয় আগুনও যোগােত পেেরিছল, সেই প্রার্থনা যে স্বর্গীয় জল আদায় করেত পাের, 
এেত িবস্ময়কর কী আেছ? কেবল প্রার্থনাই সেই বস্তু যা ঈশ্বরেক পরাভূত কের; িকন্তু 
খ্রিষ্ট এমনটা চাইেলন না যে, সেটা অমঙ্গেলর লক্ষ্যে ব্যবহৃত হেব, বরং মঙ্গেলর 
লক্ষ্যেই িতিন প্রার্থনােক সমস্ত শক্তিেত ভূিষত করেলন। এজন্য এ প্রার্থনা শুধু এ কাজই 
করেত জােন, তথা পরলোকগতেদর আত্মােক মৃত্যুপথ থেেক িফিরেয় ডাকা, দুর্বলেক 
সুস্থির করা, অসুস্থেক সািরেয় তোলা, অপদূতগ্রস্তেক মুক্ত করা, কারাগােরর দরজা খুেল 
দেওয়া, িনরপরাধীর শেকল উন্মোিচত করা। তাছাড়া সে অপরাধ মুিছেয় দেয়, প্রলোভন 
দূর কের দেয়, িনর্যাতন শেষ কের দেয়, ভগ্নপ্রাণেক সান্ত্বনা দান কের, উদারমনােক 
প্রেরণা দান কের, যাত্রীেক চািলত কের, তরঙ্গমালা প্রশিমত কের, দস্যুেক িবহ্বল কের, 
গিরেবর জন্য খাদ্য যোগায়, ধনীেক চালনা কের, পিততেক পােয় দাঁড় করায়, 
পতনোন্মুখেক সুস্থির কের তোেল, দণ্ডায়মানেক দৃঢ়তা দান কের। প্রার্থনা হলো 
িবশ্বােসর প্রাচীর: সবিদক থেেক আমােদর লক্ষ কের যে শত্রু, তার িবরুদ্ধে অস্ত্র ও তীর 
স্বরূপ। 


অতএব, আমরা যেন কখনও িনরস্ত্র অবস্থায় না চিল। এসো, িদনমােন প্রহরা, 
রাত্রিেবলায় জাগরণীর কথা স্মরণ কির। এসো, প্রার্থনার অস্ত্রািদ দ্বারা আমােদর 
সেনাপিতর িনশান রক্ষা কির, প্রার্থনারত অবস্থায় স্বর্গদূেতর সেনাদেলর প্রতীক্ষায় থািক।
সকল স্বর্গদূতও প্রার্থনা কেরন, প্রিতিট সৃষ্টজীব প্রার্থনা কের; হাঁটুপাত কের মেষ ও বন্য 
পশু প্রার্থনা কের, এবং ঘেির ও আস্তানা থেেক বের হেত হেত িনষ্ক্রিয় নয় এমন মুেখ 
িনজ িনজ কায়দা অনুসাের শ্বাস স্পন্দিত করেত করেত স্বর্গের িদেক তাকায়। এমনিক 
পািখরাও ভোের জেেগ উেঠ স্বর্গের িদেক উড়েত থােক, ক্রুেশর আকাের হােতর বদেল 
ডানা প্রসািরত কের, ও এমন িকছু বেল যা মেন হয় িঠক প্রার্থনাই যেন। তেব প্রার্থনা 



সংক্রান্ত কর্তব্য প্রসঙ্গে এর চেেয় বলার আর িকবা রেয়েছ? হ্যাঁ, সেই প্রভু িনেজও 
প্রার্থনা করেলন, যাঁর সম্মান ও পরাক্রম িনেবিদত হোক যুগযুগ ধের।


————————


১  (ক) তের্তুল্লিয়ানুস খ্রিষ্টেক ‘ঈশ্বেরর আত্মা, ঈশ্বেরর বাণী ও ঈশ্বেরর যুক্তি’ বেল িচহ্নিত 
কেরন। 
১। যখন িতিন খ্রিষ্টেক ‘ঈশ্বেরর আত্মা’ বেল অিভিহত কেরন, তখন এর মােন এ নয় যে 
িতিন ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি িহসােব পিবত্র আত্মার কথা জানেতন না। 
২। িতিন খ্রিষ্টেক ‘ঈশ্বেরর বাণী ও ঈশ্বেরর যুক্তি’ বেলও অিভিহত কেরন, কেননা িতিন 
জানেতন যে, ‘λόγος’ (লোগোস) গ্রীক শব্দটা (যোহন ১:১) শুধু একটামাত্র শব্দে অনুবাদ 
করা যায় না যেেহতু সেই গ্রীক শব্দ ‘বাণী’ শুধু নয়, সেইসঙ্গে ‘যুক্তি’ও বোঝায়। এমনিক, 
পেদর পরবর্তী অংেশ িতিন এধারণার উপর জোর দেবার জন্য বেল চেলন, খ্রিষ্ট ‘িনেজই 
যুক্তির বাণী, বাণীর যুক্তি ও উভেয়রই আত্মা।’


(খ) মিথ ৯:১৬-১৭ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৩:৩০।


(ঘ) যোহন ৩:৩১-৩২ দ্রঃ।


(ঙ) মিথ ৬:৬; ৭:৭; মার্ক ১১:২২; লুক ২১:২২ দ্রঃ।


(চ) মিথ ৬:৭ দ্রঃ।


২ (ক) যোহন ১:১২ দ্রঃ।


(খ) মিথ ২৩:৯ দ্রঃ।


(গ) ইশা ১:২ দ্রঃ।


(ঘ) যোহন ১০:৩০ দ্রঃ।


(ঙ) ‘আমােদর মাতা সেই মণ্ডলীও বাদ পেড় না’: মণ্ডলী যে আমােদর মাতা (গা ৪:২৬ দ্রঃ), 
সেিবষেয় খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে সম্ভবত এটাই সর্বপ্রথম উল্লেখ। সকেলর স্বীকৃিত, এটা 
তের্তুল্লিয়ানুেসর আশ্চর্যজনক ও অপ্রত্যািশত ব্যাখ্যা।


(চ) ‘তাঁর আপনজন’: পুত্র ও মণ্ডলী হেলন িপতার সেই আপনজন।


৩  (ক) যাত্রা ৩:১৩-১৬ অনুসাের, মোিশর প্রশ্নে ঈশ্বর বেলিছেলন, ‘আিম সেই আিছ িযিন 
আেছন।’ নামটা ‘িপতা’ থেেক িভন্ন নাম, সেই যে নাম শুধু প্রভু িযশুর দ্বারা জানা হল। 
ইস্রােয়লীয়রা যে ঈশ্বরেক িপতা বেল ডাকত তা অনস্বীকার্য, িকন্তু তের্তুল্লিয়ানুস বলেত চান, 
িযশুর আগমেনর আেগ ঈশ্বর িনেজর মুেখ কাউেক িনেজর ‘িপতা’ নামটা প্রকাশ কেরনিন।




(খ) মিথ ১১:২৭ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৫:৪৩।


(ঘ) যোহন ১২:২৮।


(ঙ) যোহন ১৭:৬।


(চ) তের্তুল্লিয়ানুস বলেত চান, ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ উক্তি উচ্চারেণ 
যেেহতু আমরা ঈশ্বেরর সমস্ত উপকােরর খািতের তাঁেক ‘ধন্য’ বিল, সেজন্য উক্তিটা ‘ধন্য’-
স্তুিতবােদও পিরণত হয়।


(ছ) ইশা ৬:৩; প্রকাশ ৪:৮ দ্রঃ।


(জ) আমরা যখন ‘দূত-অবস্থার জন্য িনরূিপত’, তখন যেন স্বর্গদূতেদর অনুকরেণ এপৃিথবীেত 
থাকেতই ঈশ্বেরর উপাসনা কির ও সেইসঙ্গে তাঁর ইচ্ছা পালন কির। যেমন, উদাহরণযোেগ, 
সাম ১০৩:২৩-২৪ স্বগদূতেদর িবষেয় বল, ‘মহাশক্তিধর যারা, তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র 
তাঁর আেদশ মেেন চল যারা, তাঁর সেই সকল দূত, প্রভুেক বল ধন্য; তাঁর সেবাকর্মী যারা, 
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা, তাঁর সেই সকল বািহনী, প্রভুেক বল ধন্য’)।


(ঝ) ইশা ৩০:১৮ দ্রঃ।


(ঞ) ১ িত ২:১ দ্রঃ।


৪  (ক) মিথ ৬:১০‑এ আমরা পাই ‘তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন 
মর্তেও পূর্ণ হোক’, িকন্তু তের্তুল্লিয়ানুস ‘তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক, তোমার রাজ্য 
আসুক’ উপস্থাপন কেরন; িতিন সম্ভবত লুক ১১:২ পালন করিছেলন তথা, ‘তোমার নাম 
পিবত্র বেল প্রকািশত হোক, তোমার রাজ্য আসুক।’ 
আরও, ‘তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক’ উক্তিটা আজকােল প্রচিলত ‘তোমার ইচ্ছা যেমন 
স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক’ উক্তি থেেক িভন্ন। তের্তুল্লিয়ানুেসর প্রায় সমসামিয়ক সাধু 
িচপ্রিয়ানুসও িনেজর ‘প্রভুর প্রার্থনা’ লেখায় সংক্ষিপ্ত বচনটা উপস্থাপন কেরন। এিবষেয় 
তের্তুল্লিয়ানুেসর প্রায় দু’শ বছর পের সাধু আগস্তিন বেলন যে, তাঁর অঞ্চেলও ‘তোমার ইচ্ছা 
স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক’ বচনিট খুব প্রচিলত িছল। তার মােন, সেকােল উক্তি দু’টোই প্রচিলত 
িছল।


(খ) যোহন ৪:৩৪; ৫:৩০ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৬:৩৮ দ্রঃ।


(ঘ) লুক ২২:৪২ দ্রঃ।


(ঙ) পরবর্তী গ্রীক ও লািতন ব্যাখ্যাতারাও পুত্রেক িপতার ইচ্ছা ও প্রতাপ বেল অিভিহত 
করেবন।
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৫ (ক) প্রবচন ২১:১ দ্রঃ।


(খ) প্রকাশ ৬:৯-১০ দ্রঃ।


৬ (ক) মিথ ৬:৩৩ দ্রঃ।


(খ) মিথ ৬:১১ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৬:৩৫ দ্রঃ।


(ঘ) যোহন ৬:৩৩ দ্রঃ।


(ঙ) মিথ ২৬:২৬ দ্রঃ।


(চ) মিথ ৬:৩২ দ্রঃ।


(ছ) মিথ ১৫:২৬ দ্রঃ।


(জ) মিথ ৭:৯ দ্রঃ।


(ঝ) লুক ১১:৫-৯।


(ঞ) মিথ ৬:৩৪ দ্রঃ।


(ট) লুক ১২:১৬-২০।


৭ (ক) অর্থাৎ, আমােদর কী লাভ যিদ আমােদর শুধু মোটা-সোটা করার জন্যই খাদ্য দেওয়া 
হয়?


(খ) মিথ ৬:১২ দ্রঃ।


(গ) ‘এক্সোমলোেগিসস’ সম্পর্কে উপের ‘অনুতাপ প্রসঙ্গ’ ৯ অধ্যায় দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ১৮:২৩-৩৫ দ্রঃ।


(ঙ) লুক ৬:৩৭।


(চ) মিথ ১৮:২২।


(ছ) আিদ ৪:২৪।


৮ (ক) দ্বিঃিবঃ ১৩:৭-১২; মিথ ১০:৩৭; লুক ১৪:২৬ দ্রঃ।


(খ) মিথ ২৬:৪১ দ্রঃ।


১০ (ক) লুক ১১:৯।




(খ) এক কথায়, প্রভুর প্রার্থনা সবসময় প্রাধান্য পােব; সেটার পের আমােদর িনজস্ব আেবদনও 
িনেবদন করা যােব, এমন আেবদন যা প্রভুর মন অনুযায়ী আেবদন।


১১ (ক) মিথ ৫:২২-২৩ দ্রঃ।


(খ) আিদ ৪৫:২৪ দ্রঃ।


(গ) প্রেিরত ৯:২ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ৫:২১-২২ দ্রঃ।


(ঙ) এেফ ৪:২৬ দ্রঃ।


১২ (ক) এেফ ৪:৩০ দ্রঃ।


১৩ (ক) ১ িত ২:৮ দ্রঃ।


(খ) মিথ ২৭:২৪ দ্রঃ।


১৪ (ক) ইহুদীরা ‘হাত দু’টো উত্তোলন করেতও সাহস পায় না’, তের্তুল্লিয়ানুস কোন্‌ িভত্তিেত 
তা বেলন আমরা জািন না। বাস্তিবকই ইহুদী ঐিতহ্য অনুসাের, (১) হাত উত্তোলন কের প্রার্থী 
ঈশ্বেরর কােছ আত্মসমর্পণ কের; (২) হাত উত্তোলন করায় প্রার্থী িনেজর আত্মোৎসর্গ বোঝায় 
(সাম ১৪১:২ দ্রঃ); (৩) পেরর হেয় প্রার্থনা কের প্রার্থী হাত তুেল রেেখ স্বর্গে আসীন 
ঈশ্বরেকই ধরেত চায়, এবং প্রার্থনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁেক আঁকেড় ধের থােক, যেইভােব 
মোিশ কেরিছেলন (যাত্রা ১৭:১১-১২ দ্রঃ)।


(খ) ইশা ২:১৫ দ্রঃ।


(গ) ‘আমরা হাত উত্তোলন কির তা শুধু নয়, প্রসািরতও কির।’ তাই আমরা উপেরর টীকায় 
(১৪ ক) একথাও যোগ িদেত পাির যে, হাত উত্তোিলত ও প্রসািরত করাটা খ্রিষ্টিয়ানেদর 
প্রার্থনােক িবিশষ্টতম এক িচহ্নে িচহ্নিত কের, কেননা, তের্তুল্লিয়ানুেসর ব্যাখ্যা অনুসাের, 
এভােব ‘আমরা প্রভুর যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ কের প্রার্থনাকােলও খ্রিষ্টেক স্বীকার কির।’ 
তাছাড়া িতিন ২৯ অধ্যােয় বেলন, পািখরাও ‘ক্রুেশর আকাের হােতর বদেল ডানা প্রসািরত 
কের।’ তাই ক্রুেশর আকাের হাত উত্তোিলত ও প্রসািরত কের আমরা ক্রুশিবদ্ধ প্রভুর 
অনুকরণ কির, িনেজরাই জীবন্ত ক্রুেশর িচহ্ন রূেপ দাঁড়াই।


১৫ (ক) ১ িত ৪:১৩ দ্রঃ।


(খ) দা ৩:২১ দ্রঃ।


১৬ (ক) হের্মাস িছেলন সেই িপউেসর ভাই িযিন আনুমািনক ১৪০ থেেক ১৫৫ পর্যন্ত রোেমর 
িবশপ িছেলন। হের্মাস গ্রীক ভাষায় একটা পুস্তক িলেখিছেলন যার নাম ‘পালক’ (যা প্রৈিরিতক 
িপতৃগণ‑এ অন্তর্ভুক্ত)। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেেষর িদেক পুস্তকটা এত জনপ্রিয়তা লাভ কেরিছল 
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যে, কোন না কোন মণ্ডলীর কােছ বাইেবেলর কানুন অনুযায়ী পুস্তক অর্থাৎ প্রামািণক পুস্তক 
বেল স্বীকৃিত পেেয়িছল। িকন্তু তৃতীয় শতাব্দীেত পুস্তকটা অপ্রামািণক বেল স্বীকৃত হেয়িছল।


(খ) হের্মাস ২৫:১।


(গ) হের্মাস ২৫:১।


(ঘ) তোিবত ১২:১২; প্রকাশ ৮:৩-৪।


১৭ (ক) লুক ১৮:৯-১৪।


(খ) ‘ঈশ্বর কণ্ঠের নয়, হৃদেয়রই শ্রোতা’, এই সুন্দর উক্তি সাধু িচপ্রিয়ানুস িলিখত ‘প্রভুর 
প্রার্থনা’-তেও (৪ অধ্যায়) উল্লিিখত।


(গ) (প্রাচীন গ্রীক লেখক) হেরদোতস ১:৪৭ দ্রঃ।


(ঘ) পারস্যেদর প্রভাব অিধক বৃদ্ধিশীল িছল িবধায় িলিদয়ার রাজা ক্রেসোস নানা দৈববক্তােদর 
কােছ দৈববাণী অনুসন্ধান কেরিছেলন। প্রাচীন লেখক হেরদোতস িনেজর লেখায় (১:৪৭ দ্রঃ) 
বর্ণনা কেরন, দেল্ফি শহেরর মন্দিেরর আপল্লোস দেেবর িপিথয়া নামক মহাযািজকা ৫ পংক্তি 
িবিশষ্ট দৈববাণী উচ্চারণ কেরিছল। তের্তুল্লিয়ানুেসর উদ্ধৃত বাক্যটা তথা ‘আিম বোবােক বুিঝ 
ও বাক্‌শক্তিিবহীনেক স্পষ্টই শুনেত পাই’ সেই দৈববাণীর তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি উল্লেখ কের।


(ঙ) যোনা ২:১১ দ্রঃ।


১৮  (ক) তের্তুল্লিয়ানুস বলেত চান, আমােদর উপবােসর সমেয় শান্তি-চুম্বন আমােদর 
ভাইবোনেদর এমন আশীর্বাদ দান কের যা তােদর ও আমােদর মধ্যে সুসম্পর্ক গেড় তোেল। 
যাই হোক, পাঠ্য অস্পষ্ট।


(খ) এমনটা ধের িনেত হেব, আেগকার প্রশ্ন দু’টোেত কে যেন একজন আপত্তিকর উত্তর িদল; 
তেমন উত্তেরই তের্তুল্লিয়ানুস প্রিতবাদ কের বলেছন, ‘আমােদর প্রার্থনা যাই হোক না কেন, 
ইত্যািদ।’


(গ) মিথ ৬:১৬-১৮।


১৯  (ক) ‘প্রহরা’ এমন শব্দ যা সেকােলর সামিরক ভাষা থেেক আগত; বস্তুত তের্তুল্লিয়ানুস 
িনেজ স্বীকার কেরন, খ্রিষ্টিয়ােনরা এমন সৈন্য যারা িনজ িনজ প্রহরা-স্থােন িনযুক্ত। প্রহরা-
িদবস বুধবার ও শুক্রবার, ও সেই িদনগুলোেত গোটা িদন বা অর্ধেক িদন ধের উপবাস পালন 
করা হত। উপবাস বেলা িতনটায় শেষ হত। প্রহরা-প্রথা প্রথম বােরর মত হের্মােসর পালক 
নামক পুস্তেক উল্লিিখত (পালক ৫৪:১ দ্রঃ - যা প্রৈিরিতক িপতৃগণ‑এ অন্তর্ভুক্ত লেখা)।


(খ) ‘যজ্ঞীয় প্রার্থনা’: এখােন তের্তুল্লিয়ানুস উপবাস ও এউখািরস্তিয়ার িদেক অঙুিল িনর্দেশ 
করেছন; খোদ প্রার্থনাই যজ্ঞ বেল পিরগিণত িছল।


https://www.asram.org/texts/patristicBg.html
https://www.asram.org/texts/patristicBg.html
https://www.asram.org/texts/patristicBg.html
https://www.asram.org/texts/patristicBg.html
http://www.asram.org/texts/patristicBg.html


(গ) অর্থাৎ, প্রিতিট ‘প্রহরা’ এউখািরস্তিয়া-অনুষ্ঠান দ্বারা শেষ হত।


(ঘ) অর্থাৎ, সেই ‘সহভািগতা-ভোজনপাট’ (বা কমুিনয়ন-টেিবল) যার উপের এউখািরস্তিয়ার 
উপাদানসমূহ রাখা রেয়েছ। সেসময় িগর্জাঘের পাথর-িনর্মিত কোন বেিদ িছল না।


(ঙ) ‘প্রভুর দেহ সংরক্ষিত’; এ একটা প্রমাণ যে সেসময়ও পিবত্রিত রুিট সংরক্ষাণ করা হত।


২০ (ক) ১ কির ৯:৫; ১ িত ২:৯ দ্রঃ।


(খ) ১ িপতর ৩:১-৬।


২১ (ক) ১ কির ১১:৫।


২২ (ক) আিদ ২:২২, ২৩ দ্রঃ।


(খ) ১ কির ১১:৫ দ্রঃ।


(গ) ১ কির ৭:১, ৪ দ্রঃ।


(ঘ) ১ কির ৭:২৫ … দ্রঃ।


(ঙ) ১ কির ১১:৫।


(চ) ১ কির ১১:৪।


(ছ) ১ কির ১১:১০ দ্রঃ।


(জ) আিদ ৬:২ দ্রঃ।


(ঝ) আিদ ৬:২। গ্রীক ও প্রাচীন লািতন (ফেল তের্তুল্লিয়ানুেসরও) পাঠ্যে পদটা এরূপ: 
‘ঈশ্বেরর দূেতরা দেখেলন, মানব‑কন্যারা সুন্দরী িছল’, ইত্যািদ। এই অনুবােদর িভত্তিেত 
সেসমেয় এই ধারণা প্রচিলত হেত লাগল যে, এমন দূত িছল যারা কামলালসা দ্বারা 
প্রভাবান্বিত ও তেমন কামলালসা দ্বারা নারীেদরও প্রভাবান্বিত করেত পারত। সেই 
আিদকােলর িমলেনর ফেলই দৈত্যেদর আিবর্ভাব হেয়িছল। তাছাড়া এধারণাও প্রচিলত িছল 
যে, অপদূত ও মন্দাত্মাগুলোও সেইভােব আিবর্ভূত হেয়িছল।


(ঞ) আিদ ৬:৫ দ্রঃ।


(ট) ১ কির ১১:১৪।


(ঠ) ১ কির ৪:৭।


(ড) ‘িমথ্যাচরণ’ এই অর্থে যে, তারা অিববািহতা হেলও লোেক তােদর ঢেক রাখা মাথা দেেখ 
মেন কের, তারা িববািহতা।


(ঢ) পুরো বাক্যটা অস্পষ্ট।




(ণ) আিদ ২৪:৬৪-৬৫।


২৩ (ক) এেফ ৪:২৭ দ্রঃ।


(খ) ১ িত ২:৮।


২৪ (ক) ১ িত ২:৮


(খ) প্রেিরত ১৬:২৫ দ্রঃ।


(গ) প্রেিরত ২৭:৩৫ দ্রঃ।


২৫ (ক) প্রেিরত ২:১৫ দ্রঃ।


(খ) প্রেিরত ১০:৯ দ্রঃ।


(গ) প্রেিরত ৩:১ দ্রঃ।


(ঘ) ‘পক্ষাঘাতগ্রস্ত’: প্রেিরত ৩:২ অনুসাের লোকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়, ‘মাতৃগর্ভ থেেক 
খোঁড়া’‑ই িছল।


(ঙ) দা ৬:১০ দ্রঃ।


(চ) অর্থাৎ, সকাল ও সন্ধ্যার প্রার্থনা সবসময়ই আবশ্যপালনীয়, িকন্তু সকাল ন’টা, দুপুর 
বারো’টা ও িবেকল িতনেটর প্রার্থনা স্বেচ্ছাক্রিয়।


২৬ (ক) ‘তুিম একটা ভাইেক দেেখছ, তুিম তোমার প্রভুেকই দেেখছ’ বাক্যটা অপ্রামািণক কোন 
একটা লেখা থেেক উদ্ধৃত; িকন্তু মেন হচ্ছে তের্তুল্লিয়ানুস বাক্যটা পিবত্র শাস্ত্রের অনুপ্রািণত 
বাক্য বেল গণ্য করেছন। অথচ বাক্যটা যে কোথা থেেক আেস, তা বলা সম্ভব নয়। 
তের্তুল্লিয়ানুেসর সমকালীন আেলক্সান্দ্রিয়ার ক্লেেমণ্টও বাক্যটা উল্লেখ কেরন। সম্ভবত বাক্যটা 
‘আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইেদর একজেনরও প্রিত যা িকছু কেরছ, তা আমারই প্রিত 
কেরছ’ (মিথ ২৫:৪০) এর ব্যাখ্যামূলক বাক্য।


(খ) িহব্রু ১৩:২ দ্রঃ।


(গ) লুক ১০:৫ দ্রঃ।


২৭ (ক) সম্ভবত প্রকাশ ১৯:১ ইত্যািদ ধরেনর জয়ধ্বিন িনর্দেিশত।


২৮ (ক) ইশা ১:১১,১২ দ্রঃ।


(খ) যোহন ৪:২৩, ২৪ দ্রঃ।


(গ) লক্ষণীয় িবষয় যে, আধ্যাত্মিক বিলর গুণাবিল বর্ণনা করেত িগেয় তের্তুল্লিয়ানুস সেই একই 
গুণাবিল উল্লেখ কেরন যা ষাঁড়, ভেড়া ইত্যািদ বিলেক িচহ্নিত করত।




২৯ (ক) দা ৩:৯২,৯৩; ৬:২২, ২৩; ১৪:৩৭; ১ রাজা ১৭:১৫ দ্রঃ।


(খ) দা ৩:৯২; িহব্রু ১১:৩৩; ২ রাজা ৪:৪২-৪৪ দ্রঃ।


(গ) যাত্রা ৭; ১৭:১৩; দ্বিঃিবঃ ১১:১৭ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ৫:৪৪ দ্রঃ।
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